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দৃশ্তুনান ও অদৃশ্যমান ভুবন সমূছের অধিস্বামী আল্লাহর 
গুণয়াল্ী যেরূপ সীমাহীন ও অফুরন্ত, ভুলোকে দ্রালোকে সৃষ্টির 
সেরা বিনি, সেই রসুূলগণের অধিনায়ক হযরত মুদ্বান্মদ মুস্তফ'! 
আলায়হিস সালাতু ওয়াম্সালামের গুণাবলীর সংখ্যা নিরূপণ কয়াও 
সেইরূপ দুঃসাধা। রসুলুল্লাহর (সাঃ) ভক্ত ও অনুগত হিদ্বানগণ তাহার 
পৰিত্ৰ জীবন কাহিনী সম্পৰ্কে এত অধিক সংখক গ্ৰন্থ রচনা করিয়া 
গিয়াছেন যে, পৃথিবীর অশ্যা কোন নবী, রসুল, সংস্কারক, জনমায়ক, 
ধর্মনেতা ও বিজ্ছেতার জীবনী সম্পর্কে উহার এক সহত্রাংশ পুস্তকও 
তাহাদের ভক্ত ও অনুরক্রগণ সংকলিত করিতে পারেন নাই । কিসত 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) যে সকল বিশিষ্ট গুণের অধিকারী ছিলেন এরং যে 
লরূল গুণে গুণান্বিত হওয়ার দরুণ ডঁহাকে সৃষ্টির সেরা, মানববের 
পূর্ণ প্রতীক এবং সমুদয় রসূল ও নবীয় অধিনায়কর্ূপে মনোনীত 
কর! হইয়াছিল. শুধু সেট সকল বৈশিষ্ট সম্পর্কে স্বতম্রভাবে আরবী 
ভাযায় অল্প সংখক এন ৰিযৱচিত হইলেও আমাদের মাতৃভাষায় 
অদ্লাষধি এইরূপ একখানা পূলন্ধরও সক্কলিত হয় নাই, ক্থচ ইহা 
সৰ্ববাদীসম্মত যে, আল্লাহর পরিত সত্তা ও ডাহার গুণাবলী সম্পর্কে 
সঠিক ও বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা যেরূপ অত্যাবশ্যক, লেইরূপ 
জগদৃগুরু, মানবমুকুট, ধঃণীর শ্রেষ্ঠতম গোরব হযরত মুহাম্মদ মুন্ধফার 
(সাঃ) বিশিষ্ট শুণয়াজী সম্পর্কেও সম্যকরূপে অবহিত হওয়! বিশ-সী 
জনগণের লক্ষে অবশ্বযকর্তবা । 

রস্বলুল্লাহর (সা: পৰিত বৈশিঃ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অভিত- 
তায় -অভাবে মূললিম সঙ্গান্জে নানাক্ূপ বিভ্রান্তি ও গোলযোগ সংঘটিত 
হইয়াছে। এমন কি অনভিড্রেতা ও অসতর্কভার দরুণ ইসলামের শত্রু 
দলেয় চক্রাস্তজালে আবদ্ধ হইয়া অল্র ও সরলযতি মুসলঙ্গানগণের 
মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের ধর্ম ও ঈমানের গৌরবকেও হারাইতে 
বসিয়া ছেন। 


(*) 


স্বপ্নং বিশ্বপত্তি আল্লাহ যাহার মহিম়াকে সমৃদ্ধ ও সমুগ্রত 
করিয়াছেন, জাতির সেই সৌভাগা ল্পর্শমণি মুহাম্মদ রসুূলুল্লাহর (সাঃ) 
পবিত্র নামের গোরবকে সমুন্নত করার বাসন! লইয়াই ভাহার এই 
দীনাতিদীন, অকুতী গোলা এই অমূলা গ্রন্থ সন্কলন করিতে সাহসী 
হইয়াছে। 
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গ্রন্থের বহুল৷ংশ মালিক তডু“মানুল হাদীসের পৃষ্ঠায় ইতি- 
পূৰ্বে প্রকাশলাত করিয়াছিল । এক্ষণে পৃস্তকাকারে প্রকাশ করার 
প্রাকালে উহার সঞ্তি নারো অনেক কিছু সংযোজিত ছইয়াছে। 
রসবলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনত| এবং ভাহার দ্বারা নবুওতের 
চরমত্বপ্রাণ্ডি_এই দুইটি বিষয় মুখাভাবে আলোচিত হইলেও আন়ু- 
যংগিকরূপে হযরতের (লাঃ) আরে! বহবিধ বেশিষ্টের কথা এই 
গ্রন্থে অবতায়ণ। কর! হইয়াছে । প্রতিপান্ বিষয়গুলি প্রমাণিত করার 
জন্য কুরান ও সুশ্রাহ্ ব্যতীত দার্শনিক্কতা ও যুক্তিবাদেরও আশয় 
গ্রহণ কর! হইয্নাছে। হাদীস ও তক্ষলীর সমুদ্র মন্থন করিয়া প্রশ্নাণের 
দে বিশাল মণি মুক্তার ডপ আহরণ কর! হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত 
অতিশয় বিরল। এই পুস্তকের সাহায্যে এবটি হৃদয়ও যদি রস্বলুল্লাহর 
(লা) ভক্তি এবং প্রেম্য়সে আগত ছয় এবং একটি বিভ্রান্ত অন্তরও যদি 
ডাহার প্রতি ঈমান ও শ্রদ্ধার নরে উ্ভানিত হইয়া উঠে, তাহা হইলেই 
এই দীন লেখকের সঙূদয় পরিশ্রশ সার্থক হইবে। 
নবূওতে মুহা ্মদীর প্রথম খণ্ড আপাততঃ প্রকাশ লাভ করিডেছে। 
দতুলুল্লাহর (সাঃ) নবুওত এবং তাহার নবুওতের বিশিষ্টতাকে উড়াইয়া 
দিৰার অভিপ্রায়ে মীাহারা কুরঞ্জান ও স্ুয়াহ্বর স্পট নির্দেশেক্স বিরুদ্ধে 
শুধু লালসা ও কল্পনা বিলাসক্ে সম্বল করিয়া! লেখনী ধারণ করিয়াছেন, 
আল্লাহ্র অভিপ্রায় হইলে দ্বিতীয় খণ্ডে তাহাদের বাগাড়ব্বর ও প্রতা- 


পুবপাক জম্দয়তে আহলেহাদীস ; 


(ঘ) 
র্রণার মুখে।শ উম্নোচিত কর! হইবে এবং যদি দীবনের আরে! কিছু 
অবসর ঘটে, তাহা হইলে তৃতীয় খণ্ডে তঞ্য়াৎ, যবুর ও ইণ্ডিলে 
রসুলুল্লাহর (সাঃ) যে সফল বৈশিষ্টোর ইংগিত রহিয়াছে, ইনশা- 
আল্লাহ সেগুলির অবতারণা কর়। হুইবে। 


বড়ই পরিতাপের বিষয়, দীন লেখকের চিররুগ্র, বিচশেযতঃ 
অন্ধ প্রায় অবস্থার দরুণ গ্রন্থের পাণডলিপলি এবং পক্ষ যথোচিত 
ভাবে সংশোধিত হইতে পায়ে নাই । ইহ্বার ভন্র সহৃদয় পাঠক পাঠি- 
কাগণকে যে পরিমাণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, এই দীন লেখকের 
লক্দ্। ও মনস্তাপের পরিমাণ তদপেক্ষ। বহুগুণ অধিক। উপায়ন্তর ন! 
থাকায় এই ভাবেই গ্রন্থখানা পাঠকবর্গের হপ্তে সমলিত হইল। 
দয়াময় আল্লাহ এই গএন্থের ফল্যাণে তাহার এই অধম ও 
পাপসিক্র বান্দার অপরাধের যাবতীয় কলঙ্ক বিধৌত করুন এবং 
জনগণেয় অন্তঃকরণ রসুলুল্লাহর (সাঃ) পবিতি অনুরাগে ও শ্রদ্ধায় 
হিয়ণায় হইয়া উঠক ! আমীন।। 
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রসুলুল্লাহর (সাঃ) নগণ্যপ্ধয খাদের 


দ্বিতীয় সংস্করণের 


তুমিকা 
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জন্য প্রতিভা এবং ইসলামী শাত্তে অসাধারণ জ্ঞানবত্তার অধিকারী 
সৰ্ব্জন শ্রচ্ছেয় মন্বান বাক্তিত্ব হধরতুল আল্লাম। মওলান! মুদ্রাম্মদ 
আবদুল্লাহিল কাফী আাল-কৃরায়শীর অক্ততম শেষ্ট অবদান “নবুওতে 
মুহাম্মদী'। দীর্ঘ সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার সার্থক ফলশ্রুতিরূপে 
রচিত ও সন্ধলিত হইয়াছে এই বৃহদাকার অমুল্য গ্রন্থটি! তদানীন্তন 
পূ্বপাক জমনঈয়তে আহলে-হাদীসের সদর দফডর গাবনায় অবস্থিতি 
কালের শেষ পধায়ে ১৯৫৬ সালেক ফেব্রয্নাররী মামে এই অহুপয় 
গ্রন্থখ্থানি প্রথম প্রকাশিত হয়। দীঘ দিন পূবে ইহার ফলি নি:শেষিত 
হওয়ায় সুমী মহলে প্রচুর চাহিদা! খাক। সেও পুস্তকটির দ্বিতীয় 
সংক্ষয়ণ পল্রক্কাশ করা! এতদিন সম্ভব হইয়া উঠে নাই। এক্ষণে মহান 
শন্াহর অপার রহমতে সেই তওক্ষীকক লাভ করায় রহমাহুর রহীমেরন 
হারগাহে নিবেদন করিতেছি সিজদায়ে শুকর । 


=) 


(EB) 


রসুলুল্লাছ সাল্লাল্লাহু আালায়ণি ওয়! সাল্লাম হইতেছেন আল্লাহর 
শ্েষ্ঠতম স্ৃটি, মানবত্বের পূর্ণ প্রতীক, সমুদয় নবমী ও রস্ূলগণের 
অধিনায়ক এবং বিশ্ব মানবতার জন্য দয়া ও করুণার প্রতিচ্ছবি । 
যে সকল বৈশিটোর ভ্রন্ধ তায়ার পক্ষে এই দুল'ভ সম্মান ও পদ 
মধাদার অধিকারী হওয়া সম্ভব হইয়াছিল, উহার শ্বনিদিষ্ট সংখা! 
নিরূপণ কর! এক দুঃসাধা ব্যাপার । আল্লামা কাযী সুলায়মান হনস্বর- 
পূরী উদ“ ভাষায় লিখিত তাহার বহবহ্িক্রিত সীরাত গ্রন্থ -“রাহুখাতুল 
লিল্‌ আলামীন' এ কুরআন ও হাদীসের প্রশ্নাণপত্রীসহ মহানবী মৃহাম্মদ 
মুস্তফ| সা: এর ৩২ (বত্রিশ)-টি বৈশিষ্ট (খৃস্থসিয়ত) এয উপর আলোক- 
পাতের প্রয়ান পাইয়াছেন। তন্মধো তাহার ২টি স্বনিদিষ্ট বৈশিটা 
ভাহাকে অন্যান্য লবী আল্যলদের মধ্য স্রল্প্ট স্বাতয্রেয় অধিকায়ী এবং 
শ্রেষ্ঠত্বের পদমধ্ধাদায় অভিযিক্র কল্লিয়াছে। এই দৃইটি হৈশিষ্টের প্রথমটি 
হইতেছে £ মৃহান্মান্তর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নবৃঙতের সার্বজ্জনীনতা এবং 
দ্বিতীয়টি হইতেছে তাহার মাধামেই নবুওতের চরসমত্বপ্রান্তি। 

‘নবুঞতে সুচান্মদী' গ্রন্থে আনুষঙলগিকভাবে রসুলুল্লাহ সা: এয় 
বছবিধ বৈশিষ্টের উল্লেখ এবং সংক্ষিপ্র আলোচনা স্থান লাভ ফ্করিলেও, 
ভাত্বার় নবুওতের যিশ্রজনীনতা এবং তাহার দ্বারা নবৃূওতের চরমত্ব- 
প্রাপ্তি এই ছইটি মহাগুরুত্পূর্ণ বিধয়ই এই গ্রন্থের প্রধান উপজ্বীবা । 
এই দৃষ্টি বিযয়কে ফেন্দ করিয়াই এই গ্রন্থেন্ত মূল কাঠামো গএ্রথিত এবং 
উদ্ধার কলেধর স্ুবিশ্যস্ত ও স্বলচ্দিত হইয়াছে। প্রতিপান্থা নিযিন 
দুইটির সমর্থনে মহাগ্রন্থ সাল কুরআন, আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ অভিধান 
সগ্হ এবং হ্রাদীস ও তফসীর সমুদ্র মন্থন করিয়া অকাটু পরশ্বাণ- 
পদবীর ঘে অদত মণিমুক্তা আহরণ ফর| ছইয়াছে এবং উহাদের 
পোযকতায় দর্শন ও বিজ্ঞানভিত্তিক সে সব যুক্তি পেশ কয়! হইয়াছে 
উহ্বান্ন দৃষ্টান্ত সতাইা দুল ভ ৷ বাংলা ভাযাতে তে| নয়ই, পৃথ্বীয় 
অন্য কোন ভাযাতেও এমন পরগাশশিদ্ধ ও যুক্তিনির্ভর সুলিখিত গ্রন্থ 
একান্তই বিরল । b 


(ছ) 


“নবুণ্তে মুহান্মদী’তে তাহার শাত্রল্ঞানের ব্যাপকতা! দেখিয়! 
বিশ্মিত্ত হইতে হয়।*' ‘মাহে নও', ॥র্থ সংখ্যা, ১৩৮৬৭ বাং এ প্রকাশিত 
প্রথ্যাত কবি-সাহিত্যিক ও সমালোঢচঞ্চ-সম্পাদক আবহুল কাদির এর 
লিখিত 'মোহাশ্মদ আবদুলাহেল কাফী' শীৰ্ষক প্রবন্ধে উপঢোক্ত 
মন্তব্যের সঙ্গে এই গ্রন্থের যে কোন বিজ্ঞ পাঠক একগ্ত হইবেন 
একথ!| নিদ্বিধায় বলা যাইতে পারে। 

মুধ্বাল্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নবূওতের সাবজ্জনীন বৈশিষ্ট্যের 
আলোচনায় এই গ্রন্থের ৮৯ পৃষ্ঠা বায়িত হইয়াছে। আর তাহার 
নহৃওতের চত্রমত্বপ্রান্থি-অর্থাৎ তিনিই শেষ নধী, ভাতার পর আর 
কোন নৰী নাই-- এই বিষয়ের আলোচন! শুরু হইয়াছে 3০ পৃষ্ঠায় 
আর শেষ হইয়াছে ২৮৭ পৃষ্ঠায় অর্থাৎ এই মহাগুরুত্বপূর্ণ বিযয়ে 
বায়িত ঘইয়াছে ১৯৮ পৃষ্ঠা । 

মহানবী হযরত যৃদ্ছান্মদ সাঃ অন্বাঙ্ক নবী রসুলদের শ্লায় 
নিদিষ্ট কোন দেণ, কোন গোত্র, কোন সমাজ কিংব| কোন জাতি বা 
গোষ্ঠার জন্য প্রেরিত হন নাই। তিনি সার! বিশ্বের সঙ্কল দেশ, সকল 
জাতি এবং সকল বর্ণের সকল মানুষের জন্য আল্লান়্র মনোনীত 
বিশ্ব নবী। কালেমা তাইয়েবা--'ল! ইলাহ! ইল্লাল্লাহ মুত্থান্মাদর 
যনাসুলুল্লাহ'-এর শেষাধ_'যৃহাম্মান্ূর রাসুলুল্লাহ' এর তাংপর্য বর্ণনা 
প্রসঙ্গে স্বনামধহা লেখক যথার্থই বলিয়াছেন: 

“এই আ্বীকারোক্তির অন্ত তাৎপর্য এই যে, ডাহার নবুএত 
ও রিসালত কোন দেশ, জাতি বা গোত্রের রম্য সীমাবদ্ধ নয়৷ ভুভাগের 
প্রতি প্রান্ত এবং পৃথিবীর ক্রত্রততম অংশ ডাহার বিশ্বঙ্জনীন নবুঞতের 
লান্রাজ্য-সীযমার অন্তত ক্র ৷ বে বাক্তি দুনয়ার ক্ষুদ্রতম কোন অংশকেও 
লবী সয্রাট মুস্থান্মদ রসুলুল্লাহর (সাঃ) র্লিসালতের সামাজা বহিভূ ত 
বলিয়া ধার্মণা করে, নিখিল বিশের পৃষ্ঠে অবস্থিত দেশ গোত্র নিৰি- 
শেষে সকল মানুযের ডম্য তাহার প্রতি ঈমান স্থাপম করার অপরি- 


tei 


হাযডাকে সন্দেহ করে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহয় রসুল হযরত 
মুগ্লান্মদ সাঃ-কে বিশ্বাস করে নাই । রসূলুল্লাহ সাঃ এর প্রতি ভাঁহার 
ঈমান কায়েম হয় নাই। ইহা ভাব বিলাসের অভিব্যক্তি নহে, 
গঈমানিয়ডের বুনিয়াদী বিধান ।'' (৩-৪ পূঃ) 

এই বুনিয়াদী বিধানের সমর্থনে প্রমাণপূল্ী রূপে কৃরঞ্জান 
মজীদ হইতে ১২টি আয়াত একক এক করিয়া উধৃত করিয়া উ্থার 
সহিত পবব্তী ও পত্রতীয়ুগের প্রনিদ্ধ শফনীরকারগণের ভাযা ও 
মন্তবা তাহাদের তফসীর এন্বের পৃষ্ঠার বরাতলহ সংযোজিত হইয়াছে। 
অতঃপর উহার পোষক্ভায় ৪২টি হ্বাদীস মূল স্থত্র উল্লেখপূর্বক উঠত 
হইয়াছে। 


যে সর লোক মনে করেন যে, পারলৌকিক মুক্তিলাভের 
জন্য মুহাম্মদ সা: এয় নবৃওতকে মান্ধ করনা অপরিহার্য নয়, শর়ি- 
ক্তডাকে মানিয়া লগা শ্ব স্ব ধর্মীয় শাস্ত্রের বিধিবিধান প্রতিপালন 
কিংবা সৰস্বীকৃত অন্যায় বা পাপাচরণ পরিহার করিয্রা শাশ্বত সনের 
অনুসরণ ও সন্বীকৃত সংকার্যগুলি সম্পাদন করিয়া চলিলেই মৃক্রি 
লাভ কর! সম্ভষ অর্থাৎ ইসলাম কবুল না করিয়া এবং বিশ্বনবী 
মুদ্বান্মদ্ধ সাঃ-কে ননীক্পে স্বীকৃতি না দিয়াও সানুশ গ্রক্রিয় আশ1 
পোষণ করিতে পারে, তাহারা আদতেই লান্ত । এই সতের পরিপোষক 
ও সমর্থকরূপে অন্যান ধরযাবলন্বী লোক ছাড়াও আছিকাল প্রশতি- 
শীলতার দাধীদার কোন কোন মুসলিঙ্ নানধারী তথাকথিত চিন্তাবিদকেও 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভ্রান্ত মতের পোষকতায় তাহার! কুরান 
মজীদের কয়েকটি আয়াতের অপ বাাখ্যার আশয় এহশণেঞ দ্বিধাবোধ 
করেন না৷ বিন্ধ গ্রন্থকার তাহাদের ভ্রান্তি অপনোদন কলে কুরান 
মদ্রীদের বহু সংখাক শয়াত, বিশিষ্ট তফসীরকারদের সংশিষ্ট তামা, 
৩১টি বিশুদ্ধ হাদীস এবং তঅকাট যুক্তি" প্রস্নাণ দ্বার! সন্দেহাতীত- 
ভাবে অ্রস্নাণ করিয়াছেন দে, 


(কব) 

“আল্লাহর রসুল সৈয়েছুল মুসলীন মূহান্মদ মুস্তফা নালায়- 
চ্স্‌ সালাতৃু ওয়াত, তসলীমকে বিশ্বস না কর! পর্যন্ত কোন বাক্তি 
মুদলিগ প্ায়ভ়ুক্ত হইতে পারে ন! এবং যাহারা ভাতার নবৃওত ও 
রিসালতের প্রতি ঈমান স্থাপন করে নাই, তাহারা কাফিয় ও 
বিধমী ৷" (৮৮ পঃ) 

এই গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে ''রস্গলুল্লাহ সা: কর্তৃক নবুৎতের 
চরমত্বলাভ'' তথা খতমে নবূওত সম্পর্কে আলোচন! সুচিত হইয়াছে 
এবং শেষ অবধি বিভিন্ন দৃষ্টিক্লোণ হইতে বিশস্ত ও প্রামাণ্য উক্তির 
সাহাযো নূতন নধৃওতের দানীগারদের গমিথ"ার দেউলকে ধলিসাং 
এবং দর্শন ও বিজ্ঞান ভিত্তিক সৃন্ম আলোচন! ও অকাট় যুক্তি দ্বারা 
তাহাদের শঠতা ও প্রবঞ্চনার কুজ ঝটিকা অপসারণ করা হইয়াছে। 

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সুচনায় এরন্থকার বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা 
করিয়াছেন, “'রসুলুমাহ সাঃ এর নবূওতেয় অনাত প্রধান অসাখারণত্ব 
এই যে, তাহার আগসগন দ্বারা নবু্ত এবং ওয়াহীর চরমত্ব সংঘটিত 
হইয়াছে, অর্থাৎ মুহাম্মদ মৃস্ভফার (সাঃ) আবির্ভাবের পয় তদীয় 
জীবদ্দশায় তাহার সহকণারূপে এবং তাহার বিয়োগের পর তাহার 
প্রতিচ্ছায়ারূপে বা স্বাধীনভাবে কোন নূতন নবীর আগমন সম্ভাবনাকে 
ইসলাম অন্বীকার করিয়াছে। ডাহার আগমনেয় পর অন্ত কোন 
নবী বা এঁশীবাণী ধারকের আবির্ডাবকে যাহারা লম্ভাব্য অথবা 
সম্ভাবিত মনে করে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে রসুলুল্লাহ সাঃ-এর নবুওতের 
প্রতি বিশ্বাসী নহে। রসুলুল্লাহ সাঃ এর নবুওতক্চে যাহার! আরবের 
জন্য সীমাব্ন্ধ মনে করে, তাহার! যেরূপ, অবিশ্বাসী ও কাফির, 
ভাহার. সাগমনের পর ‘নবু৪ত' ও ওয়াহীর যে কোন নূতন দাবীদার. 
এবং- তাহার অনুসাযাীগণও সেইরূপ বিধা ও কাফির। ঈমান ও 
ইসলামের দাবী তাহাদের ক হইতে যন্ভই যোরে উচ্চারিত হউক 
এবং রসুলুল্লাহ সাঃ এর উচ্ুনিত- প্রশংসায় তাহার! যতই পঞ্চমুখ 
খাকুক, ভাহাদেয় সমস্ত দাবী ও উচ্ফাস অন্তঃদারশ্রদ্য ও নিরর্থক, 
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তাহার! কদাচ মিল্লতে ইসদ্ামিয়|। বা মুসলিম সমাজের অন্তড়ক্ত 
নয়।'' (৯০ ও ৯১ পূঃ) 

শন্থকারের জোরালে৷ বক্তব্য ও ঘোষণার স্বদৃঢ় ভিত্তি হইতেছে 
খতমে নবূওড সম্পর্কে কুরমান মন্ধীদের স্বম্পষ্ট, প্রতাক্ষ ও দার্থযরীন 
অধবোধক একটি আয়াত (অ'ল আহযাব £ ৪০) এবং উদ্বার 
সমর্ধনমূলক অপর ৭টি আয়াত । 

প্রথম এবং স্নম্পষ্ট আয়াতের ‘খাত’ বা ‘খাতিম' শব্দের 
অর্থ ও ব্যাখ্য। লইয়৷ নূতন নবীর দাবীদারগণ বিভ্রান্তির যে 
কহেলিক! সৃষ্টির অপচেষ্টায় মাতিয়! উঠিয়াছে, স্বত্বিজ্ঞ গ্রন্থকার আরবী 
ভাষার ১২ জন বিশিষ্ট শন্দতাত্বিক অভিধানকার ও কুরআন সন্জীদের 
বিভিন্ন যুগের ৩৫ জন বিশ্বস্ত ও প্রখ্যাত ভায্যকারের উধৃতধি পেশ 
এবং ১০০টি বিশ্বস্ত হাদীস ( গ্রন্থে হাদীসের ক্রমিক = ্বর গণনায় 
প্রুফ রীডারের অনবধানতায় ভুলক্রমে ১০০টির স্থলে ১০৬টি হইয়া 
গিয়াছে -এ জন্য আমর! তঃখিত ) সন্কলন করিয়া সেই কৃহেলিকার 
আংরণ অপসারণ পূর্বক প্রকৃত সতোর দ্াতিতে সমুজ্ছল করিয়া 
তুলিয়াছেন। এতদ্বাতীত নব যুগের চিন্তা চেতনায় প্রভাবিত আধুনিক 
শিক্ষিত্ত সমাজের দৃটি ও মনোযোগ আক্ণের দ্রন্য তাছাদের প্রবণতা 
ও চাহিদা অনুসারে নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির মনস্তাত্বিক কারণ ওষং 
সামাজিক ও গণতান্ত্রিক মূলা--দর্শন ও বিজ্ঞানের দৃট্টি কোণ হটতে 
লেখক তাহার দক রচনাশৈলীর মাধ্যমে অতি স্বন্দরভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন । স্বীয় বক্তব্যকে বলিষ্ঠতর করার উদ্দেশ্বে গ্রন্থকার বিশ্বচি করত 
দার্শনিক ‘লখকদের উধৃতিও পেশ করিয়াছেন। এই দিক দিয়া গালেোচা 
বিযয়ে যে কোন ভাষায় লিখিত শএন্থ সমূহের মধ্যে এই গ্রন্থ এক 
অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী একথা নিদ্বিধায় বলা যাইতে পারে। 

নবৃওতের চরমন্বপ্রান্রির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য এবং 
উদ্থার বৌক্তিকফতা সন্বন্ধে সার্থক আলোচনার পর শর্য্রী সাক্ষ্য 
প্রধাণাদি উপস্থাপনার সুচনায়ন গ্রন্থকার যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন 
তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন মোগয। তিনি বলিয়াছেনঃ 
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(নবুওতের চরঃমত্বপ্রাণ্ডির) “এই মতবাদকে ভিত্তি করিয্নাই 
ইসলামের অমরত্ব, রম্বলুল্লাহ সাঃ এর বিশ্বজনীন নেতৃত্ব ও মুসলিম 
জাতির প্রাধান্যের আকীদাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। ঈমানীয়াতের 
উক্ত মৌলিক ভিত্তি-প্রস্তরথানি নড়িয়া উঠিলে উল্মতে মুসলিমার গগন- 
ল্পশাঁ প্রাসাদ মিসমার হইয়া যাইবে, অপরাপর জাতি এবং ধর্ম আর 
মৃদলিগ্ন জাতি ও ইসলাগ় ধর্ণে কোন পাৰ্থক্যই অবশিষ্ট রহিবেনা।'' 

অথচ এই গগনম্পশী প্রাসাদটির অর্গগূলে আঘাত হানিয়। 
উহাকে বিধনংস করার দরভিসন্ধিতে নতুন নবুওতের দাবীদায়গণ 
তাহাদের লিখিত শ্রন্থ, পত্র পত্রিকা এবং মৌখিক প্রচার প্রপা- 
গাঞ্জায় যে অপকৌশলের আশ্রয্ন লইয়াছেন, তাহায় যথার্থ স্বরূপ 
উদ্যাটনে বাংল৷ ভাষায় গবেযামূলক মৌলিক গ্রন্থ ঃচনায় আল্লামা! 
মরহুমের পূর্বে ৰা পরে কেহই আগাইয়া আসেন নাই । এই দলের 
প্ৰবন্ধন! ও ধোকাবাক্জিন্ন ডৎয়াবে এবং তাহাদের চক্রান্ডের ফাদ হতে 
অঙ্দ ও তথাকথিত শিক্ষিত সমাজকে রক্ষার জন্য সব প্রথম মর্দে মুদ্ধাছিদ 
দ্রধরতুল আল্লামা যওলানা মূতাশ্যমদ আবদল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী ই 
দ্বানের জোোতিগঁয় মশাল এবং যুক্তিত্র অস্ত্র নিয়া কলমী জ্রিহাদের 
ময়দানে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এহণ করেন। মাসিক ‘তজুর'মাহ্ল ছাদীলে' 
এই সম্পর্কে ধারাবাহিক প্বন্ধমালার প্রকাশ শুরু হইলেই খতমে 
নবৃৎতেয় দুশমনদলেল্ সধ্োো স্রীতিমত আতঙ্দের স্ুটি হয় এবং তাহাদের 
চিরাভাযস্ত পহ্থায় তাহাদের মুখপত্রে ও প্রকাশিত গ্রন্থে প্রতিবাদের নামে 
আবোল তাবোল বকাবকি শুরু হইয়া যায়। ইহার! তাহাদের 
ভ্র'ইফোড্ড ও কপোলকলিত নবুএতের দাবীক্ষে প্রতিচিত করায় ছন্যা 
যে সব মিথ্যা তথা ও ভ্রান্ত যুক্তির আশয় গ্রহণ করে, আল্লামা 
মরহুম তঙ্জ'মানের পৃষ্ঠায় প্রামাণা উক্তি ও অক্কাট্ যুক্তির সাহায্যে 
'বিরর্ক ও বিচার’ শিরোনামে উহার দীাতভাঙ্গা জওয়াব প্রদান করেন 
এবং উহা এই এন্থের প্রথম সংস্করণেই সন্নিবেশিত হয় (সপ্তদেশ 
পরিচ্ছেদ স্রষ্টৰ্য)। নবুগুডে মূহাম্মদীর প্রথম সংস্করণ এন্থাঙ্কায়ে 
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প্রকাশিত হওয়ার পর এ ভ্র্ত ও বিল্রান্ত দলের পঞ্চ হইতে পূনঃ 
গ্রনথুকারের বিকদ্ধে অশালীন ভাষায় যে সব মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন 
কর! হ্য়, তিনি পূর্ণ শালিনত| বজায় রাখিয়া এঁ বিভ্রান্ত দলের 
প্রকাশিত পুপ্তক ও পর্রিকাদি হইতে তাহাদের গুরুঠাকুরদের উক্তির 
মাধাগেই উহার সমুচিত জওয়াব প্রদান করেন (তন মান্ল হাদীস. 
খম বর্ণ দ্রব্য) ৷ এই নব সংক্ষরণে উহা “কাদিয়ানী অভিযোগ ও 
উহার জওয়াব'' শিরোনামে পরিশিটন্ূপে সংযোজিত হটইয়াছে। 
দীর্ঘদিন পর আলাহর অশেষ মেলেরবানীতে বহু তথাসমবছ 
ও তত্বগভীর একান্ত প্রয়োজনীয় এই অমুল্য গ্রন্থখানা চিন্তাশীল 
আগ্রহী পাঠক সমাজের সন্মুখে উপস্থাপন করিতে পারায় আমর! 
যেক্সূপ আনন্দিত, তেমনি গৌরবধন্ ৷ রতমান্‌য় রঘ্ীম আল্লাহর নিকট 
এই উপলক্ষে মামাদের বিনীত্ত প্রার্থনা : হে আল্লাহ! তোমার সৃষ্টির 


সেরা, প্রিয়তম বান্দা, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তোমার ৫ শংসায় জ'ঞানী 


এবং তোমা কর্তৃক উত্তমরূপে প্রশংসিত মৃত্াশ্মদুর রসুলুলাহর সাঃ) 
প্রকৃত মর্ধাদ। রক্ষায় মর্দে মুক্রাহিদের ভূমিকা পালনকারী এই গ্রন্থের 
অমর লেখক এ সন্কলক হযরতুল আল্লামা মওলান! মুহান্মদ আবদুল্লা- 
হিল কাকী আল্‌ কুরান্নশীকে ডাৱ্কার এই দুল ভূ অবদান ও জনলা 
খেতের জন্য তুমি জাযায়ে খাইর প্রদান কর, ডাতায্ত সম্রদয 
গুনাহখাতা ও ডল ভ্রান্তি মার্জনা করিয়া তাহাকে তোমার সান্তাহার! 
ধন্য কর এবং জান্নাতুল ফিঃদাউসে তোমায় কিয় হাবীব মুহান্মদ 
সাঃ এর  সাল্লিধো স্থান দান কর! আর আমাদিগকে জীবনের শ্যে 
মূহুঠ পার্যন্ত রসুলুল্লাহ সাঃ এর পরিতাক্ত আয়ানত-- কুরআন ও সুডাংর 
যথার্থ প্রচার ও প্রতিষ্ঠাদানের জন্দো জিহাদ চালাইয়! যাওয়ার শক্ত 
এ তওফীক প্রদান কর । 


খূনান্মাদ আবঢ়ল বারী 
>১Eশ রাগাখাল, :৪0০৮.ছি £ সভ্ভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে 
দই মে; ১৯৮৮ ইং আহলে হাদীস । 


গাঃকেতিক শব্দ গম্হের ব্যাধ্য 

যে সকল গ্রন্বের সাহবাষো এই পুস্তক সংক্কলিত হইয়াছে, 
সংখ্য| বহুল হওয়ান্ত সেগুলিয্ন তালিকা স্বততস্রভাবে প্রদত্ত হইল না। 
যে সফল হাদীস গ্রন্থের উল্লেখ পূঃ পুনঃ প্রদান করিতে হইয়াছে, 
শুধু সেই সকল হাদীস গ্রন্থের নাম মাবো মাবে লাংক্ষেতিকভাবেই 
প্রদত্ত হইয়াছে। যাহাতে এই সংকেতপ্ুলি বুবিতে পাঠক পাঠিকাগণের 
অসুবিধা না হয়, তজ্দন্ত সেগুলিয় তাৎপর্য নিয় সন্নিবেশিত হইল : 

১। কলীর=তফসীর ইবনে কসীর 

২! কন্য=কনযুল উন্মল, আলীয়ুত্তকী 

৬। সমঅদ=তাৰাকাতে কুবরা], ইষনে সআঅদ 

৪81 জরীর=তভফসলীয ইবনে জয়ীয় 

৫। ভাবা=তাৰায়ানী 

৬। তির্জামে' ডিরদিযী 

৭। দায়=দারেমী 

৮। নঈম =আবুনটঈযম 

৯। নববী =শয়হে মুসলিম মহীউদ্দীন নববী 

১০। ফত,হ=ফত.ভুল বারী, ছাফিয ইবনে হজয় আসফালানী 

১১। বযযার=মুসনদ, ইমাম বয যার 

১২। বুখারী =সহীহ, ইমাম বৃথারী 

}৩। মন্যর=ইঙ্ল মন্যর 

১৪। মনসুর =তফসীর দুররে মনসুল্, লৈয়তী 

১৫। অমৰ্দ=ইৰষনো মৰ্দওয়ে 

১৬। মুস=যুসনদ, ইমাম আহমদ 

১৭। মুসলিয় = সহীহ, ইইসাম মুসলিম নেশাপুরী 

১৮। যওয়ায়েদ = মজ্জমাউয়, যঙয়ায়েদ, হাফিয হয়সমী 

১৯। হাকিম = মুস্তদরক, ইমাম হাকিম 

২০। হিৰ=ইষনে হিব্বান 


ব্ষিয়দূঢ়ি 
ব্যিয় 
এান্কারের সুখবন্ধ 


দ্বিতীয় সংস্ষারণে প্রকাশকের ডভুখিষ্কা 
সাংকেতিক শব্দ সমূহের ব্যাথ্যা 


রশ্লুরাহ (গা£) পর নবুধতের বিশেষত £ 

প্রথম বিশেষতঃ তাহার মব্ণতের গাব ঢৌত 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবূওত সম্পর্কে ইয়াহুদ ও খৃষ্টানগণের মন্তভেদ ১ 

মুসলিম নামধারী একটি দলের রসুলুল্লাহ সাঃ এল্প নবৃওতের 

প্রতি অবিশ্বাস ২ 

রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুওতের হিশিষ্ট রূপ ২ 
থি 
২ 


& ha 


মূল নীতির দিক দিয়! সমুদয় রসূল অভিন্ন 

রনুলগণের শিক্ষার ভঙ্গী যুগধর্ অনুসারে বৈচিত্রপূর্ণ 

বিচ্ছিন্ন মানৰ সমাদকে এক ও অখণ্ড সমাজে পরিণত করায় 

জন্যা রসুলুল্লাস্থ (সাঃ) এর আগমন ৩ 
হয়য়ত মৃদ্ছান্মদ যুত্তফ| (সাঃ)-কে শুধু এফজন রসুল 

দ্বীকার ফরিয়া লওয়া ঘথেট নয় ৩ 


(ত) 


(ণ) 
সি বিষয় পৃষ্ঠ 
বিযয় এ) সায়েব বিনে ইয়াযীদের (রাঃ) হাদীস 
তাঁহার নবুওতের সার্বভৌমত্ব ও সর্ব ব্যাপকতার কুরঘানী প্রমাণ : (৩৫তম হাদীস) ৩০ 
প্রথম প্রকরণ £ ১* হইলে ৪র্থ আয়াত £ আয়াত চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা $৪ ট) ‘আলী (রাঃ) বিনে আবু তালেব এর হাদীস 
দ্বিতীয় প্রকরণ : (৩৮ ও ৩৭তম হাদীস) bo} 
৫ম হইতে :২শ আয়াত এবং আয়াত গুলির ব্যাখ্যা! ৬ 5) মুসাউওয়াব বিনে মণরমায় (রাঃ) হাদীস 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ Ee a ain Vin ue 0 4 
রহুলুল্লাহ (সা:) এর সার্বজনীন নবুওতের হাদীসী প্রমাণ ঃ ul ye by aioe 
চল্লিশটি হাণীস_ En ! 18 2» by 
ক) জাবির বিনে আবদুল্লাহর (রাঃ) বণিত হাদীস সমূহ ') : i ১৯ নৰক যোদ)লৰল নাদৰ দর 
(১ম হইডে «মন হাদীল) ১e “ৰ 
বদ়ুলাহ সৎৰা £) হ্বাদী 
খ) আবু ছরায়রাহর (রাঃ) বণিত হাদীস সমুহ lh Rs lhl PR. UE ar 
(৬ষ্ঠ হইতে ১৪শ হাদীস) ১৭ Eo 
 eE ত) আবু সা'ঈদ খুদযীর (রাঃ) হাদীস 
গ) আবু যয় গিফারীর (রাঃ) হাদীদ সমূহ Ce , 
GeV Ul w (৪২তম হাদীস) ৩৩ 
i; Wh, হাদীস) রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণাঙ্গের তাৎপর্য ৩৪ 
ঘয) আবদুললাহ বিনে ‘গাব্বালের (রাঃ) হাদীস সমুহ f iw 
(১৮শ হুইতে ২২৬ম হামীস) ২২ A 4e tlhe eros টং gt 
ঙ) আমর বিনে শু'আটবের লিতা লিডামহের হাদীস Mince sadtdcdnetsl ph ote ud dill ad bt 
(২৩ভম হাদীল) EL তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
চ) আবু মুসা আশ'আয়ীর হাদী | এক্কটি ভ্রান্তিয্ অপনোদন : 
(২৪ ও ২৫তম হাদীস) ২৫ রলুলুল্লাহ (সাঃ) এর রিসালতের প্রতি ঈমান ন! আমিয়! শুধু 
ছ) আবূ উমাম! বাহেলীর (রাঃ) হাদীস সযৃদ আদল্লাহয় একছ্বে বিশ্বালপরায়ণ ও সদাচারশীলগণ সঠিক 
(২৬ হইতে ৩২তম হাদীস) ২৬ পখের পথিক হইবেন কিন ৩৮ 
জ) আৰদুল্লাহ বিনে মাসউদের (রাঃ) হাদীস পু্ৰথ্ভী ধৰ্ম ব্যবন্থ। সমূতের বিকৃতি ৩৯ 
(৩৩তম হাদীস) ২৯ ধর্মের মৌলিক তাংপর্য ৪১ 


ব) জআবুদ্দারদার (রাঃ) হাদীস 


গর্যসম্মত সত্য ও স্ণযাদীসম্মত সং কার্ধ্যের ব্যাখ্যাকি? ৪১ 
(৩৪তম হাদীস) ২৯ 


(পথ) 


বিধয় পা 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ 

বিরুদ্ধবাদীগণের প্রথম দলীল ও উহার জওয়াব &o 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: 

বিরুদ্ধবাদীগণের দ্িতীয় দলীল ও উহার জওয়াব ৪৯ 
ষ্ঠ পরিচ্ছেদ: 

বিরুদ্ধবাদীগণের তৃতীয় দলীল ও উহায় জওয়াব ‘২ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ : 


রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর পূর্ববর্তী নবী ও রসুলগণও তাছার প্রতি 

ঈমান আনিতে ও তাহাকে সাহাযা করিতে প্রতিশ্বুত ছিলেন 

এ সম্পর্কে ৬টি আয়াত এবং আয়াতগুলির ব্যাখা! £ ৬ 
অঃম পরিচ্ছেদ £ 

বলুন্ধরার প্রতোক অধিযাসীর জন্য রসুলুল্লাহ (লাঃ) এর প্রতি 

ঈমান স্থাপনের অপরিহার্যতার দলীল সম্পর্কে ১০টি আয়াত? ৬৯ 
নৰম পরিচ্ছেদ £ 

উল্লিখিত বিষয়ের হাদীসলী প্রমাণ £ ৩১টি হাদীস as 
রনুলুলাহ (সাঃ) এর রিমালতেয় বিশিষ্ট রূপ ঃ 

ভ্াহার রিলালত ভৌগলিক, রাটিক এবং বর্ণ, তাষা ও গোত্রগত 

সাম্প্রদায়িকতার গশ্ডীতে আবদ্ধ নয় Fb 
দ্বিতীয় বিশেষত: রগুনুন্াহ (সাঃ) কঢু ক নুর 

চরমত্বলাট 

দশম পরিচ্ছেদ ঃ 

রসুলুল্লাহ (সাঃ) এয় আধির্ভাবের পর--তাহার জীবদ্দশায় অথবা 

তাহার বিয়োগের পর তাহার সহক্ষমীরূপে ব! প্রতিচ্ছায়া রূপে 


রা স্বাধীন ভাৰে কোন নূতন নবীর জাগনন ইসলাম কর্তৃক 
অব্বীকৃত হইয়াছে dd 


(দ) 
বিধয় পৃষ্ঠ! 
পাহার আগমনের পর নবুঞত ও ওয়াছ্বীর সমুদয় নুতন দাবীদার 
বিধমা ও কাফিয় =0 
আদর্শমূলক সমাঙ্গ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট Ll) 
ইসলামী সমাঞ্জ ব্যবস্থার ত্রিবিধি উপাদান ৯১ 


শিখ, ব্রাহ্ম, বিশপ পোলস ও যিস্তুইটগণ সকলেই রনুলুল্লাগ্ধ (সাঃ) 
এর নবুঞ্ত স্বীকার করিয়া লইলেঞ্ তাহার! মুসলিম সমাদের 


গ্মততর্তু ক্র নহেন 2১ 
ইরানের বাহায়ীগণ নিল্লতে ইসলামের অন্তডু ক্র থাকার দাবী 
পরিত্যাগ ফ্রিয়াছেন ৯২ 
যনুলুলাহ সাঃ কে নবী মাস্ক করায্ন আকীদার উপরেই ইসলামী 
সোসাইটি গঠিত হইয়াছে ৯২ 
একাদশ পরিচ্ছেদ 
চযনবপাধ্তির মনস্তাত্বিক কারণ £ ইমাম ইবহুল কাঁইয়েমের উক্তি ১৩ 
শায়খুল ইসলাম ইমাম ইৰনে তায়মিয়ার সিদ্ধান্ত >৪ 
আল্লামা! শায়খ মুহাম্মদ ইকবালের অভিগ্নত ৯৭ 
গ্রন্থকারের উক্তি >৯ 
চয়মন্বপ্রাণ্তির সামাজিক মূল্য ১০০ 
শাহ উলীউল্লাহ মূহাদ্দিসের উক্তি ১০০ 
এান্থকারের ঘক্তব্য ১০২ 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
চরসত্প্রাণ্তির গণতাত্রিক্ক মূল্য Sot 


ক্ষাল ও তানের (Iine & 5pace) পার্খথকোর অবসান ১০৫ 
কসুলুল্লাহ সাঃ এর নবুগুতের চরমত্বন্বারা উহার সার্থকতা ১০৬ 
পুরাতন পৃথিবীতে ধর্মী নেতৃত্বের বুনিয়াদ ১০৭ 
ইসলামের সমাজ ধাবস্থ! সভিজাতোর অহস্ধারকে শেষ করিয়াছে ১০৭ 


(ধ) 
বিষয় পৃষ্ঠা 
নযুওতের চরমত্ব দ্বারা জাতিভেদ ও আভিজাতোর অবসান ১০৮ 


সমগ্র মুসলিম জাতি রসুলুল্লাহ লা: এর স্থলাভিবিক্ত yor 
ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সাধুতার বৈশিষ্ট দ্বায়া কেহ 


আইনের প্রভাব এড়াইয়! চলিতে সক্ষম নয় y0৯ 
ইসলামী স্টেটে পাল“মেন্ট ও সাধিনায়ফ ¥১০ 
নবূওতের চরমন্তপ্রান্তি দ্বারা রাজ্যশালন বিধানের অপুৰ রপায়ণ ১১১ 
পাল“মেন্টারী প্রথা ১১২ 
পাল মেণ্টের সভ্যপদ লাভের যোগ্যতা ১১২ 


রসুলুল্লাহ লা: এর মহাপ্রয়াণের পর ডাহার স্থলাভিধিজ্ত 
ক্মপে সমগ্র জাতিকেই তাহার উদযালিত কাৰ্য্য চালাইয় 


যাইবার ভার প্রদত্ত শ্রইয়াছে ১১২ 
অস্তান্রা উন্মতেঁ-প্রতিপাদন ব্যবস্থার ক্রটি y)৫ 
ধৰ্মীয় বৈষমোয় অধসান ১১৬ 


রসুলুল্লাহ সাঃ এর পর জনগণের নিকট শর্তহীন ও সীমাহীন 
সানুগত্োের দাবী উপস্থাপিত করার কোন অধিকার 


কাহারঙ নাই Jy 

রলুলুল্লাহ সাঃ: এর পয় সযুদগ্ন নূতন ফমু'ল| ও মতবাদ তাহার 

প্রদত্ত শিক্ষার কণ্টি পাথর দিয়াই যাচাই করিতে হইবে ১১৭ 

ব্যবহারিক শানস্রে খু'টি নাঢি সতভেদ $১৮ 

আলিমগণের কুফরী ফততওয়ার তাংপ্ধ ১১৮ 
ত্ৰয়োদশ পরিচ্ছেদ 


ইসলামের অগ্নরত্ব, রসুলুল্লাহ সাঃ এয় বিশ্বঞ্জনীন নেতৃত্ব ও মুসলিম 
জাতির প্র'ধান্তের আকীদ! নবুওতবের চরমত্বপ্রাণ্তির ভিত্তিতেই 
গড়িয়৷। উঠিয়াছে ১২১ 


(ন) 
ধিষিয় পৃষ্ঠা! 
নবুগতের চনরমত্ প্রাণি সম্পর্কে কুরআনের সাক্ষ্য £ 
সয়া আল আহযাবের আয়াত HEL! 
পাঠ প্রকরণ ঃ ১২৩ 
আভিধানিক আলোচন। : ১২৩ 


১৷ 'লিসাফ়ল আরব, ২। সিহাহ, ৩। কামুস, ৪। আসা- 
সুল বালাগাৎ, ৫। মুনতহল আরব, ৬। সুরাহ, ৭। মজমউল 
বিহার, ৮। মুফয্দাতুল কুরআন, 3 | নযহাতুল কুলুব, 
১০। মুনঞ্জিদ, ১১ Lane's Lexicon, ১২1 মিলবাহল 


মুনীর 
সীর্ধা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর উত্তি- 
(ক) খুতৰায়ে ইলহামিয়া ১২৯ 
(খ) আ’'ঈনায়ে কামালাত : ১২৯ 
(গ) হাফকীকাতড়ুল ওয়াহী : ১২৯ 
‘খতম’ শব্দের কু্বছান কতৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা £ ৫টি আয়াত ১৪১ 
'খতম' এর উদভ্ভয়বিৰ পাঠ লম অর্থবোধক ১৩২ 
চতুৰ্দশ পরিচ্ছেদ 
কুরআনের ভাষ্াকারগণের সিদ্ধান্ত : 
(ক) লাহাব! ও তাবেয়ীন £ HT 


১। আবদুল্লাহ ইবনে মলসউদ, ২। আবদুল্লাস্থ ইবনে আব্বাস, 
৩। হালান বসরী, ৪। কাতাদ, ॥। জাবিয় ইবনে আবদুল্লাহ, 
৬। আবু হরায়রাহ, ও ৭! আবু সাঈদ খুদরী 

(খ) পরবর্তী বিদ্বানগণ £ ১৩৮ 
১। ইবনে জাবীয় তাবারী, ২। ইবনে হষম, ৩। বাগাভী, 
৪। যমখশরী, *। ফথ্রুদ্দীন রাযী, ৬ ৷ বয়যাভী, ৭! নসফী, 
৮। নিশাপুরী, ৯। থাযিন, ১০।॥ "ইবনে কসীর, কতিপয় 


(পপ) (ফৰ) 
বিষয় পৃষ্ঠ বিষয় পা! 
দিধ্যাবাদী নৰী (টাৰ), ১১। মহায়েমী, ১২। ইৰনে হজ, (চ) আবু তুফায়েলের ১টি হাদীস (3) ৯৯৪ 
১৬ । সৈয়েদ মঈমুদ্দীন, ১৪। কাশেফী, ১৫। সৈয়ুতী-- জালালা ইন (ছ) কাবুল আহবারের ১টি ছাদীস (২০) ১st 
ও হকলীল গ্রন্থে, ১৬। আবুস সউদ, ১৭ । ফয়বী, ১৮। যুর- (জ)' মুজাহিদের ১টি হাদীস (2১) at 
কানী, ১৯। মুল্ল! জীবন, ২০। নাধলনী, ২১ । শাহ ওলীউল্লাহ (ঝ) কাষী ইয়াযের ১টি হাদীস (২২): ১৯৫ 
মুহাদ্দিস, ২২ । সুলায়মান জুমল, ২৬ । শাহ আবদুল আমীৰ বিশ্রেষণ ও ব্যাখ্যা 
মৃহাদ্দিল, ১৪। শাহ রফীউদ্দীন মুহ্থাদিল, ২৫। আল্লামা হাশিত-*- লট ১৯৬ 
নওয়াব সিদ্দীক হাসান চাকিৰ ,- 5 ১৯৮ 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ মুকাফ_ফী '' : fl) -) 
ধায় মতবাদের চতুৰিধ প্রন্নাণ পদ্ধতি FL) খাতিম ও হাতিম... 2 X০0 
নবুগুতের চযর়মত্বপ্রাণ্তিয় স্বপক্ষে আঙ্নও ৬টি আয়াত ১৫৩ উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


(দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুৰ্থ, পঞ্চম, যষ্ঠ ও সপ্ত আয়াত ) 


দ্বিতীয় প্রকরণ £ সষ্টির ইতিবৃত্ত 
যোডষ পরিচ্ছেদ 


(ক) ইরবায বিনে সারিয়ার ৬টি হাদীস (২৩-২৮) ২০৭ 


‘খাতামুন নবীঈন’ শব্দের রসুলুল্লাহ (লাঃ) কতৃক প্রদত্ত তাৎপর্য ১৬৪ (খ) আৰু ছুরায়রার ১টি হাদীস (২23) ২০৯ 
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ বিংশ পরিচ্ছের 
বিতর্ক ও বিচায়_ ১৭৬ ৷ £ উদাহরণমাল!_ 
তৃতীয় প্রকরণ £ উদাহরণমাল! 
অষ্টাদশ পর্রিচ্ছেদ (ক) আবু হুরায়রার ৬টি হাদীস (৩০-৩৫) ২১১ 
রক্ুলুল্লাহ (সঃ) এর নবুওতের চরমপ্রান্তিয্ন হাদীলী প্রস্নাণ : (খ) জাৰির বিনে আবদুল্লাহর ৩টি হাঁদীস (৩৬-৩৮) ২১৬ 
একশত হাদীস : (গ)' উৰাই বিনে কা'বের ঘটি হাদীস (22) ২১৭ 


প্রথম প্রকর্নণ £ পবিত্র নামাবলী 


(ঘ)' আবু সাঈদ খুদযীর ২টি স্াদীস (৪০-8১) ২১৫ 
(ক) জুৰাই বিনে মূতইমের ৬টি হাদীস (১3-৬) ১৮৭ 


(খ) আৰু মুসা আশ'আয়ীর ৩টি হাদীস (৭-১) ১৯০ একবিংশ পরিচ্ছেদ 

(গ) আৰদুল্লাহ বিনে ‘আব্বাসের টি হাদীস (১০-১২) ১৯১ চতুৰ্থ গপ্রকরণ : প্রশত্তি 

(ঘ) জাবির ৰিনে আব্ল্লাহর ২টি হাদীল (১৩-১৪) ১৯২ কুরআনের একটি আয়াত -- TATE th 
(ও) ছঘায়ফা বিহুল ইয়াসানের ৪টি হাদীস (১৫-১৮) ১১৩ (ক): উমর ফারূকের ১টি হাদীস (8২), ২১৮ 


(ৰ) 
ৰবিষয় পৃষ্ঠা 


(খ) আবু যর গিফারীর ১টি হাদীস (8৩) ২১৮ 
(গ) আবু হুরায়রার ৩টি হাদীস (88—8¢e) ২১৯ 
(ঘ) আনাস বিনে মালিকের ১টি হাদীল (৪৭) ২২১ 
(5) সহল সা‘এদীর ১টি হাদীস (8৮) ২২২ 


(চ) আবদুল্লাহ বিনে আমর বিমল ‘নাসের ১টি হাদী (83) ২২২ 
পঞ্চম প্রকরণ : রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর পয় আর কোন নবী নাই 

(ক) আবু হুরায়রার ৪টি হাদীস (t0=-65) ২২৬ 

(খ) সা'দ বিনে আবি ওয়াককাসের ৬টি হাদীস (৫৪-৫৬) ২২৫ 

(গ) জয়ীর বিনে আবনল্লাহর ২টি হাদীস (৫৮-৫৯) ২২৭ 

(ঘ) আবদুল্লাহ বিনে উন্নরের ১টি হাদীস (৬০) ২২৭ 


(6) সাদ বিনে মালিকের ১টি হাঁদীপ (6১3) =" ২২৮ 
(চ) আৰু সা‘ঙঈদ খুদরীর ১টি হাদীস (6২) ২২৮ 
(ছ) আৰু উমান! বাহেলীর ১টি হাদীস (se) ২২৮ 
(জ) বরা" বিনে 'নাযীব ও যায়েদ বিনে আরকমের 

১টি হাদীস (৬8) ২২৯ 
(ক) আবু যিন্মলেয় ১টি হাদীস (68) ২২৯ 
(4%) তামীযম দায়ীর ১টি ছ্বাদীস (t৬) "২৩০ 


(ট) হাবশী বিনে জুনাদার ১টি হাদীল (64) ২৩০ 
(5) যায়েদ বিনে হারিসার ১টি হাদীস (ev৮) ২৩) 
(ড) আবু কাবিলার ;টি ছাদ৷স (63) ২৩১ 
(ঢ) মালিক বিনে হুয়ায়রসের ১টি হাদীস (৭0) ২৩২ 
(৭) আবদুল্লাহ বিনে আববালের ১টি হাদীস (৭১) ২৩২ 
(ত) আলী বিনে আবি তালিবের ১টি হাদীল (৭২) ২৩২ 
(থ) আসমা বিনতে উনমায়সের ১টি ছাদীস (৭৩) ২৬২ 
(দ) উন্মুল মুমেনীন উন্মে সলমার ১টি হাদীস (*৪) ২৩৬ 


(ভ) 
ৰ্িয় 
(ধ) ইমাম আহমদের ১টী হাদীস (৭৫) 
(ন) ইবনে মতাহৃহার ইমামীর ১টচী হাদীস (৭৬) 
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 
যষ্ঠ প্রকরণ : 
যনুণুল্লাহ সাঃ এর পর স্ণবিধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নবুওতেয় পর্নি- 
লমাপ্তি ঘঢিয়াছে 
(ক) আনস বিনে মালিকের ১টি হাদীস (৭৭) 
(খ) আবুত তুফায়লের ১টি হাদীস (৭৮) 
(গ) আতা বিনে ইয়াসারের ১টি হাদীস (৭৯) 
(খঘ) আবু ছরায়রার ২টি হাদীস (ro, v৯) 
(৪) আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের ১টি তরাদীস (৮২) 


(চ) উঁন্মুল মু'মিনীন‘আয়িশার ১টি হাদীস (৮৪) 

(ছ) উল্মে কুর্ষ কা’আবিয়ার ১টি তাদীস (৮৪) 
উল্লিখিত ৮টি হাদীসের তাৎপখ 

সপ্তম প্রকরণ 

রসূলুল্লাহ লা; এর পর ক্কাহারও নবী হইবার টপার্ন নাই 

(ক) উক্ধবা! বিনে আমীরের ১টি হাদীস (va) 

(খ) আবু সাঈদ খুদরীর ১টি হাদীস (৮৬) 

(গ) আবদুল্লাহ নিনে ওমরের ১টি হাদীস (৮৭) 

(ঘ) ইসমত বিনে মালিকের ১টি হাদীস (৮৮) 
হযরত উসরের বৈশিষ্ট্য 

(৪5) আৰদছুল্লাহ বিনে আব্বাসের ১টি হাদীস (৮৯) 


(ঢ) 
(ছ) 


জাবদুল্লাহ বিনে আাবি আওফার ১টি হাদীস (৯০) 
আনাস বিনে মালিকের ২টি হাদীস (৯১,৯২) 


পৃষ্ঠা 
৬৩ 
২৩৩ 


X৩৫ 
ইতর 
Lo 
হত 
সত 
২৩৭ 
২৩৭ 
*৩ণ 


২৩৯ 
1৩৯ 
২৪০ 
ই80 
২80 
২৪১ 
২8 
ঙঠণ 


(ম) 


ব্যয় 
অঃম প্রকরণ 
রসুলুল্লাহ সাঃ এর পর নবুওতের দাবীদারর! মিথাক ও দহ্দাল। 
(ক) আবু হুরায়য়ার ৩টি হাদীস (3৩-৯৫) 
(খ) জাবির বিনে সমরার ১টি হাদীস (36) 


(গ) আবদুল্লাহ বিনে উনমরের ১টি হাদীস (৯৭) 

(ঘি) হুযায়ফ! বিনুল ইয়ামানের ১টি হাদীস (১3৮) 

(ঙ) লওবানের ২টি হাদীস (৯৯ ও ১০০) 
ত্ৰয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 

প্রতিশ্রুতি পালন 
চতুণিৎশ পরিচ্ছেদ 

উল্লিখিত হাদীস সমূহের স্বন্নপ 

প্রতিপক্ষের ধোকা ও উহার ভঞ্জন 

হযয়ত ঈসা আঃ: এয আগমন ও টউদ্থায় ডাৎপয 

রসূলুল্লাহ সাঃ এর পয় নবুওতের দানীদারদের সম্বন্ধে 


পৃষ্ঠা 


২৪৩ 
২৪ 
২৪ 
28 
২৪ 


২৪৬ 
8৮ 


২85৯ 
দত 


ইমামে ‘আযম আযু হানীফার ফত.ওয়। ২৬২ 
হযরত ঈসা ও মাহদী ৬৬ 
পুনরাগমনকারী ঈস! ইবনে মরঈয়মের ৩টি ল্পষ্ট নিদর্শন 

ও তিনটি হাদীস লস 


লবুওত্তের পরিসমাপ্ির বিরুদ্ধে স্থযরত 'আয্নিশার নামে 


বণিত হাদীসলের পরীক্ষা নিরীক্ষা ২৭৩ 
পরিশিঃ : 
কাৰ্দিল্লানী অভিযোগ ও উহার জঙ্য়াব 
প্রথম অভিযোগ ও উহার জ্রওয়াব ২৭৮ 
খিতীয় অভিযোগ ও উঙ্নার জওয়াব ১৮ ১ 
তৃতীয় অভিযোগ ও উদ্থায় জওয়াব ২৮৩ 


বসুলুল্লাহর (সাঃ) এর নব্ওতের বিশেষত 


প্রথয় বিশেষত £ নবঝুততের গাব গত 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

ইসলামের মূলমন্ত্র কালেমায়ে তাইয়েব! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
মোহাম্মাদুর রমলুল্লাহ বাকের প্রতি ঈমান স্থাপন না করা পর্যন্ত 
কোন ব্যক্তির পক্ষে মুসলিম সমাঙের অস্তড়'ক্ত হওয়া এবং কাহাকেও 
মুগলিম বিবেচন! করার উপায় নাই। কিন্তু: এই পবিত্র কালেমার 
শেষার্ধ সম্পর্ক্ধে ইতিহাসের অতিক্রান্ত যুগে মমূদলিম্ জাতিবর্গের 
সবে) এবং ইদানীং তথাকথিত এক শ্রেণীর মুসলিম নামধারীদের 
মধ্যে মতনৈকা দেখিতে পাওয়। যায়। শ্রন্থধারী --ইয়াহুদ ও নাসারা- 
গণের মধ্যে অধিকাংশই রস্ুলুললাহর (সাঃ) নবূওতকে স্বীকার করেন 
নাই । ইয়াকুখীয়া ও নস্তুরিয়া প্রভৃতি ইয়াছদ ও গ্রীষ্টানগণ রস্বলুল্লাহর 
(লাঃ) নবুওতকে নিরক্ষর আরববাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে 
করিতেন ৷ ত্রান্মণ্য ধর্মের অনুসারীদের মধোও কেহ কেত রসুলুল্লাহ 
(পাঃ)-কে শুধু সআারবের নবীক্ূপে মান্ম করিতে রাষমী হইয়াছেন । বর্ত- 
মালে এর্যপ একদল লোকের অদ্যাদয় ঘটিয়াছে, যাহার! আধ্যাত্মিক 


২ 
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EEE ESSE SET HNTB 
যুক্তির জম রসুলুল্লাহর ‘সা:) প্রতি ঈমান স্থাপন কর! আবশ্য ₹ বলিয়া! 
বিবেচনা করেন না। সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস এবং সদাচরণের অনুষ্ঠানকে 
ভাহারা মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট বিবেচন। করিয়া থাকেন। আবার কেহ 
কেহ র'্লুধাহ (সাঃ) কষে অন্যান্য নবী ও রস্থলগণের মত মোটামুটি 
ভাবে একজন রম্কূল বলিয়| মানিয়। লওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেন। 
কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর অন্যান্য ভাববাদী আল্লাহর প্রেরিত মহা- 
পুগযগণের ন্যায় আল্লাহর রস্থূল মোহাম্মদ মোস্তফ। (সাঃ)-কে শুধু 
একজন রন্লরূপে স্বীকার করিয়া লওয়! ইসলামের মূলমন্ত্র কালেমায়ে 
তাইয়েবার তাৎপর্য নয় ৷ কুরআনে হযরতের (সাঃ নবুওত ও রিসালতের 
যে আকার ও প্রকৃতির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, রস্ৃবলুল্লাহ (সাঃ৷-কে 
মান্য করিতে হইলে তাহাকে তাহার সেই বিশিষ্ট রূপ ও বিশেষণ 
সহকারেই মানি্না লইতে হইবে। যাহারা কুরআন কতৃক বিত 
গুণে ও বিশেষণে রসুলুল্লাহ (সা:]-কে গুণাধিত ও বিশেষিত বলিয়া 
বিশ্বাস করিবেনা, তাহার মুদলিম পর্যায়ভুক্ত নয় এবং যাহারা 
রস্থলুললাহ (সাঃ|-কে রস্কূল কূপে আদৌ স্বীকার করে নাই, অথবা তাহার 
ৱিসালতকে নিদিষ্ট জনপদ বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ মনে করিয়া লই- 
য়াছে, তাহাদের এবং উপরিউক্ত দলের মধো কোনই পার্থকা নাই । 


A 


আসন্বিয়৷। আলায়হিমুস সালাম যে আদর্শ ও শিক্ষার প্রচার ও 
প্রতিষ্ঠাকল্পে গৃথিনীতে আগমন করিয়াছিলেন, মূলনীতির দিক দিয়! 
তাহা অভিন্ন, কিন্তু জ্ঞানের পরিপন্কতা এবং প্রগতিবাদের ক্রমহবিকাশের 
নিভ্তিয় স্তরে দা'ওয়াত ও প্রচারণার স্তর যেমন বিভিয় কণে বাংকুত 
হইয়াছিল, নবুওত ও রিসালতের আকুতি এবং প্রকৃতিও সেইরূপ 
যুগ ধর্ণ অন্তলারে অনিবার্য ভাবে বৈচিত্রময় হইয়া পড়িয়াছিল। কাহারে! 
নবুণত নবীগণের আত্মীয়-স্বজনগণের মধ্যে, কাহারো আপন নগরীর 
চতুঃসীমার ভিতর, কাহারে একটি নির্দিষ্ট জাতির জন্য. কাহারে 
ভূ-খণ্ডের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ একটি নির্ধারিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। নবী- 
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গণের মধে' কাহারো আগমন হঢিয়াছিল HEM অন্য কোন ন নবী 
বা রস্থলের সমর্থন ও সাহাযোর জন্য, কেহ আসিয়াছিলেন পূর্ববর্তী 
নবী ও রস্কলের বিস্যত শিক্ষাকে উল্দীবিত করার কারণে, কেহ 
সাময়িক বা আঞ্চলিক দুনীতির সংশোধন করলে, কেহ আসিয়াছিলেন 
নির্দিষ্ট কোন জাতিকে পরাধীনতার শৃংখল হইতে মুক্ত করার উদ্দেশ্বে; 
কাহারো আবির্ভাব ঘটিয়াছিল পরবর্তী রসুলের আগমন-পথকে সুগম 
করার নিমিত্ত । 

বর্ণ, গোত্র ও জাতিভেদের বহুরূপী স্বার্থ-সংঘাত ও ভৌগলিক 
সীমার বেড়াজ্রালকে মিস্মার করিয়া নিখিল বিশ্বের সকল মানব 
সন্তানের জন্য, তাহাদের সৰ্ববিধ্ব প্রয়োজন ও অভাবকে পূরণ করার 
উদ্দেশো শতধা বিস্ছিন্ন ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত মনুষ্য 
সমাদ্রকে এক অখশ্ু ও স্ুলমপ্রল মহাজাতিতে পরিণত করার নিমিত্ত 
বিশ্ব প্রকৃতি এক বিশ্ব নবীর আগমন প্রতীক্ষাগ্ত অধীর ও উদগ্রীব ছিল। 
সৃষ্টির পূর্ণতা ল!ভের এই তীত্র বাাকুলতাকে চরিতার্থ করার দন্ত আল্লাহ 
মোহাম্মদ মোস্তাফ। (নাঃ)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নবী ও 
রস্থলরূ-প সাগমন করা! সত্বে৪ আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈস। 
আলায়হিযুস সালাম সফীউল্লাহ, নজীউল্লাহ, খলীলুল্লাহ, কলীমুল্লাহ 
ও কূহুল্লাহ নামেই কথিত হইয়াছেন, একমাত্র মোহান্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়া সাল্লামকেই আল্লাহ বিশ্ববাসীর নিকট “রহ্থুলুল্লাহ” 
(সাঃ) ক্কপে প্রতিষ্ঠ। দান করিয়াছেন । 

অতএব “মোহম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র রস্থল"' এই স্বাকারোক্রিয় 
অন্াতম তাংপর্য এই যে, তাহার নবুণডত ও রিসালডত কোন দেশ, 
জাতি ব! গোত্রের জক্ক সীমাবদ্ধ নয়। ভৃভাগের প্রতি প্রান্ত এবং 
পৃথিবীর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম অংশ ডাহার বিশ্বজনীন নবুগ্তের 
সা্রাল্জা-সীম!র অন্তভুক্ত। যে ব্যক্তি দুন্যার ক্ষুড্রতম কোন অংশকেও 
ননী সম্রাট মোহাম্মদ রম্তুলুল্লাহর (সাঃ) রিসালতের সাম্রাজ্য-বহিভূত 


3 ABE নবুওতে-মোহাম্মদী 
বলিয়! ধারণ! করে, নিখিল বিশ্বের পৃষ্ঠে অবস্থিত দেশ, জাতি ও 
গে'ত্র নিবিশেষে সকল মানুষের জন্য তাহার প্রতি ঈমান স্থাপন 
করার অপরিহার্যতাকে সন্দেহ করে, সে প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহর রম্বল 
ইবরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে বিশ্বাস করে নাই, রসবলুল্লাহর (দাঃ) প্রতি 
তাহার ঈমান কায়েয় হয় নাই । ইহা ভাবনিলাসের অভিবাক্তি নয়, 
ইহ! ঈমানীয়াতের বুনিয়াদী বিধান । জারা ঈমানীয়াতের এট 
অপরিত্যাঙ্গা সুত্র প্রথমত: দ্বাদশটা আয়াতের সাহাযো প্রমাণিত 
ee অতঃপর আধাতসমূহের ব্যাখ্যাস্বর্ূপ “চল্লিশ হাদীস” উন্নত 
হইবে । 
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প্রথগ প্রকরণ £ 
প্রথম আয়াত : 
আল্লাহ তদীয় রসূল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে আছেশ করিয়াছেন : 
i a ALS LPL E FTE ES TPE j 
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আপনি বলুন, হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের 
জন্মই প্রেরিত সেই আল্লাহর রক্বল, আকাশসমূহ এবং পথ্িবী যে 
আল্লাহর সাত্রাজোর অস্তভুক্ত, [আল্‌ আ'রাফ : ১৫৮ আয়াত] ৷ 

দ্বিতীয় আয়াত : 

আপনি বলুন, 
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নবুগতে মোহাম্মদী ¢ 


হে মানৰ সমাজ! এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, 
আমি বস্তুতঃ তোমাদের জন্র =কাশ্য সতর্ককারী, [আল্‌ হন্ব £$ ৪3] 1 
তৃতীয় আয়াত : 


i = soar lo fer 


- lest dla AS} Ig) wll Balog y 


এবং আপনাকে, হে মোহাম্মদ (দঃ)! সমগ্র নিখিল মানবের জন্য 
আমি রসুল রূপে প্রেরণ করিয়াছি এবং এ বিষয়ে আল্লাহর সাক্ষ্াই 
যথেষ্ট, [আন্নিসা £ ৭৯] । 

চতুর্থ আয়াত: 
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হে মানব সমান্দ ! নিঃসন্দেহ রূপে “নার, রন্থূল' লত্যসহকারে 
তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে তোমাদের কাছে আগমন করিয়াছেন, 
অতএব তাহাকে মান্য কর্রিয়। লএ, কারণ ইয়াই তোমাদের জ্রম্ক 
মঈলঙজ্গনক, [আন্নিস! £ ১৭০] । 

বণিত আয়াত চতুষ্টয় লম্পর্কে কুত্রমানের বিদ্ায় মহাপারদশাঁ 
শ্রণিতযশা পণ্ডিতগণের অভিমত উল্লেখ করিতেছি: 

১) হযরত আবদুললাহ বিনে মাব্বাধ (রাধীঃ) বলেন : অ'ল্লাহ 
হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে গোরাঙ্গ ও কৃষ্ণচকায়দের জন প্রেরণ 
করিয়াছেন। ১ 

২) হাফিয ইবনে কসীর বলেন, গোর ও কৃষ্ণ আরব ও 
আজমকে সম্বোধন করিয়া বল! হইয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) 

১ দুর্রে মনন্থর£ঃ (৪) ১৩৫ পৃঃ । I 


b=) 


$320 ___ নবুওতে মোহাম্মদী 


সমগ্র সানবঙ্গাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। ইসলাম ধর্মকে সত্য বলিয়া 
বিশ্বাস করিতে হইলে এই মতবাদ মানিয়া লওয়া অপর্নিহার্য। ১ 

৩) শেয়েদ রশীদ র্রিয। বলেন, আরব ও আজমের সমস্ত 
মানুযুকে সম্বোধন করিয়া বল৷ হইয়াছে যে, আরাবী, হাশেমী নবী 
মোহাম্মদ বিনে আবদুললাহ (সাঃ) তাহাদের সকলের জন্য আল্লাহর 
পল কূপে আগমন করিয়াছেন। ২ 


দ্বি্ীয় প্রকরণ 
পঞ্চম আয়াত : 


a | =| 


myer DH r= [Lie =a 


= gar KG msm bl ES EE LE 


হে রসূল (সাঃ) !--_আমরা আপনাকে বিশ্ব চরাচরের জন্ম রহমত 
স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি--[আল-আবিয়। £ ১০৭ ]। 


ষষ্ঠ আয়াত : 
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মহিমান্বিত সেই প্রভু--যিনি তদীয় আন্দের প্রতি বিশ্বচরাচরের 
জন্য সতর্কবাণী রূপে ফুরকান ( প্রভেদকারী ) অবতীর্ণ করিয়াছেন, 
[আল্-ফু্কান £ ১ ]। 


আল্লাহ স্বয়ং “'রব্ব,ল 'আলামীন,” তিনি যেরূপ হিশ্বচরাচরের 
অর্থাৎ জড় ও চৈতন্য, প্রত্যক্ষীতুত এবং দৃষ্টি ও সন্রলীর * অন্তরালে 


৯। তঙ্কসীয় ট্যনে কসর £ (৪) ২৫০ পৃঃ । 
২। তফগীয় আল্মানার ॥ (৯) ৩০০ পৃঃ। 


নবুৎতে"মোহান্মদী ি S$ A 


অবস্থিত জ্ঞাত ও অপরিজ্ঞাত ভুলোক ও দুলোকের অধীশ্বর, সেই 
র্লপ তদীয় রস্থূল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র জীব জগতের জস্য 
শান্তি ও অশুকশ্প। রূপী এবং কুরআনও তদ্রূপ সমুদয় বিশ্ববাসীর দন্ত 
সতর্কবাণী । কোন বস্তু যেমন আল্লাহর রবুবয়ীত ব! প্রভুস্থকে অস্বীকার 
কণিতে পারেন৷, তদীয় রসুলের (সাঃ রহমত বা অনুকম্পাকেও তেমনি 
কেহ অব্বীকার করার অধিকারী নয় ৷ যাহ!রা রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বিশ্বাস 


করে নাই, কেবল তাহারাই শাস্তিহারা ও করুণাবঞ্চিত ৷ বিশ্বচর্রাচরের 
জনা সতর্কতার পয়গাম যিনি বহন করিয়া আনিয়াছেন, তিনিই বিশ্বনবী । 


সপ্তম আয়াত : 
a = ন] [7 ue EIJI a a এ এল ভক এলা 
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সে দিন কিরূপ হইবে, যখন মানি প্রতোক জ্রাতি হইতে একজন 
করিয়! সাক্ষাদাতা উত্ভোলিত্ত করিব এবং আপনাকে হে রস্কল (সাঃ) । 
তাহাদের লকলের জন্য সাক্ষ্াদ।তারূপে উদিত করিব, যাহার! অবিশ্বাস 


করিয়াছে এব্বং রসুলুল্লাহর (সাঃ) অবাধ্য হইয়াছে, সেদিন তাহার! 
মাটিতে মিশিয়া যাইবার আকাংখ। করিবে! [আন্্‌-নিসা : ॥১ ও ৪২]। 


উল্লিখিত আয়াত দ্বার! স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রত্যেক 
নবী শুধু আপনাপন উশ্মতের সাক্ষ্যদাতা, কিন্তু »স্থলুলল৷হ (সাঃ) 
সমুদয় আব্বিয়ার উন্মতগণের জন্য অর্থাৎ দুন্য়ার সকল অধিবাসীর 
জন্য সাক্ষ্াদানকারী । তাহার প্রতি মানবযণ্ডলীর বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের 
উপর' ভাহার সাক্ষর ফলাফল নির্ভর করে। যে মানুষ রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) কে বিশ্বাস করে নাই এবং তিনি যে অনুসরণীয় কর্মস্থচী মানব 


bE ps নবুওতে-মোহ।'মদী 


জাতির হন্তে প্রদান করিয়াছেন, তাহা খরহণ করে নাই, সে যত বড় 
শক্তিশালী, ধীমান, প্রচক্ঞাশীল ও দেশপ্রিয় হউক না কেন, তাহাকে 


চরম দিবনে অনুতপ্ত হইতেই হইবে এনং অনুশোচনাব্র আতিশয্যে 
সে মাচিতে মিশিয্না। যাইবার আকাংখ। করিবে। 


রসুণুল্লাহর (সাঃ) আগমনের পূর্বে যে সকল জাতি আল্লাহর 
এরন্বের ধারক হইবার গোরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহার! শিক্ষিত 
বলিয়। অভিমান পোষণ করিতেন এবং তাহাদের অধিকাংশ র সুলুল্লাহ 
(লাঃ)-কে বিশ্বাস কন্রিতে চাহিতেন না, প্রত্যক্ষ.নিদর্শনাদি অবলোকন 
করিয়! যাহারা হযরতের (সাঃ) নবুওতকে একেবারে উড়াইয়া দিতে 
পারেন নাই তাহারাও রন্ুুলুল্লাহর (সা:) রিসালতকে আরবের অশি- 
ক্ষিত প্রতিমাপুদ্রকদের জক্য সীমাবদ্ধ মনে করিতেন। উল্লিখিত 
শিক্ষাভিমানীদলের ক্ষুদ্র সংস্করণরূপী এক শ্রেণীর মানুষ মুসলমান 
শমাজেও ইদানাং গল্াইয়। উঠিয়াছে। তাহাদের ধারণ| এই যে, 
হযরতের (সাঃ) শিক্ষা ও আদশ কেবল অন্ধকার যুগের মাধুযুদের অন্র- 
সরণীয় ছিল, যাহার! বিজাতীয় নিরীশ্বরবাদে সুপণ্ডিত এবং ইউরোপ 
ও আমেরিকার প্রচলিত জ্ঞান বিজ্ঞানে সুদক্ষ, তাহাদের জন্ম আল্লাহর 


রসুল মোহাম্মদ (সাঃ)-কে বরণ করিয়া লওয়া আবশ্যাক নয়। কিন্তু 
অশিক্ষিতদের মত শিক্ষাভিমানী, গ্রন্থধারী আহলে কিতাবদিগকে ও 
রস্ুলুল্লাহ্ত্র (সাঃ। প্রতি ঈমান স্থাপন করার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 
অঃম আয়াত: 
আল্লাহ বলিতেছেন, 
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গণুওতে-মোহাম্মদী ৯ 


PREF CN রস্থলগণের আবির্ভাব সংবৃত a কালে 
(ভামাদের নিকট আমাদের রসূল তোমাদের লন্ত আমার উক্তি 
[ধশদকরূপে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা! 
॥ কথ! বলিতে না পার যে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাদবাহা 

গতককারী আগমন করেন নাই : অতএব শুন, নিশ্চয় তোমাদের 
[কট স্ুসংবাদবাহী ও সতৰ্ককারী আগমন করিলেন, [ আল্‌ 
MiCIuHIহ £ 2] 
উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে হাফিয় ইবনে কীর বলেন যে, 
॥শদদর আগমন সংব্ৃত ও ত্রেদায়তের পথ্য রুদ্ধ হওয়ায় যখন ধর্মের 
[কতি এবং প্রতিমা, আগুন ও ক্রশের পুজ! ব্যাপক আকার ধারণ 
ক্রতিয়াছিল, সমস্ত দেশে অশান্তি. অনাচার ও মূর্খতা বিস্তৃত হইয়! 


ক/ড়িয়াছিল, তখন হেদায়তের প্রয়োজন বিশ্বজনীন আকারে অযু ইত 


ধতেছিল। তাই আল্লাহ হযরত মোহাম্মদ (সা:)-কে বিশ্বনবারূপে 
(প্ররণ করিয়াছেন, যাহাতে বিপথগামীর! এ কথা বলিতে ন! পারে 
[থ, সুপথে্র সক্ধানদাতা এবং কুপথ হইতে সতর্ককারী কোন রসুল 
শ্রামাদের কাছে আনলেন নাই । ভদ্ছন্ম আল্লাহ ঘোষণা করিলেন যে, 
চলত খমোহাশ্মদ (সা;)-কে অবিভক্ত মানবজাতির জন্প বশীর ও নধীর 
গাপ প্রেরণ কর! হইল । (সংক্ষেপ) ১ 

যে লকল শিক্ষাভিমানা আহুলে-কিডাব রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
ননীরধলে এবং তাহার প্রচারিত বিধানকে ব্বীয় জ্জীবন-পদ্ধতির্মপে গ্রহণ 


কচ নাহ, তাহার! শুধু যে কাফির, তাহাই নয়, তাহারা বিড্রোহী । 
৬/গ্রাদের সংহত সংগ্রাম করার জন্য সালাহ আদেশ দিয়াছেন। 


নবম আয়াত : 
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I তফমীয় ইবনে কসীর £৪ (৩) ৩১৩-৩১৪ পূঃ। 
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যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেনা এবং পরকালের উপর যাহাদের 
আস্থ। নাই এবং আল্লাহ ও তদীয় রন্থূল (লাঃ) যাহ। হারাম করিয়াছেন, 
তাহ! বন করেনা এবং ব্বয়ং লত্য বিধান অনুসারে যাহারা জ্বীবন 


নিয় ্ত্রিত করে না, আহলে কিতাবগণের সেই সকল দলের সহিত 
তোমর! সংগ্রাম কর |আত,তও্বা : ২3] । 


নবম হিজরীতে এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) 
পৃথিবীর তদানীস্তন সভ্যতম ইউরোপীয় খৃষ্টান রোমক সাআাজোর 
সহিত সংগ্রাম করার উদ্দেশ্য মদীনা হইতে বহিগগত হন এবং তবুক 
নামক ওয়াদীউল কোর! ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত অগ্রসর 
হইয়!। তথায় কুড়ি দিবম পধ্াম্ত অবস্থান করেন। 

সঈদ বিনে ছুবায়র, আবু যয়েদ, মুজাহিদ ও হাসান বসরী প্রভৃতি 
তাবেয়ী ইমামগণ বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াত দ্বার! রসুলুল্লাহ (সাঃ) 
ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের সহিত যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ১ 

দশম আয়ত £ 


আল্লাহ তদাঁয় রসুল (সাঃ)-কে আদেশ করিয়াছেন, হে রুল ! 
আপনি বলুন, 


Ore A 


uF add af =| E= a) 4d 


- lt 3 চব ১ sy Elba Ac sg by 


“এহ কুরআন আমার প্রতি ওয়াহী কর! হইয়াছে, যাহাতে 
ইহার সাহায্যে আমি .তামাদিগকে এবং যাহাদের নিকট উহা প্রচারিত 
হইয়াছে, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেই [আল্‌ -আন্মাম £ ১৯] । 


৯1! দূরে মন্হুরঃ (৩) ২২৮ ও হই পূঃ । 


ণুওতে-মোহাম্মদী J ১১ 


(ক) আনস বিনে মালিক (রাষীঃ) বলেন যে, উক্ত আয়াত অবতীর্ণ 
ঘঞয়ার পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) পারস্য সসাাট কিসরা, রোমক সম্রাট 
কাইলর, আবিসিনিয়ার সাট নাজ্জাশী এবং অঙ্গান্য হ্বৈরাচারী রাজন্য- 
বগকে আল্লাহর পথে আহ্বান করিয়। পত্ম লিখিয়াহিলেন। » 

(খ) মুজ্জাহিদ বলেন যে, আয়াতে বণিত ‘‘তোমাদিগকে" শব্দের 
তাৎপর্ধা হইতেছে -আরব জাতি আর '“খযাহাদের কাছে কুরআন 
পচারিত হইয়াছে" বাক্যদ্বার। আরবের বহিভূ'ত সমুদয় জাতিকে 
নুঝাইতেছে। ২ 

(গ) সৈয়েদ রশীদ রিযা উল্লিখিত আয়াত প্রসঙ্গে লিখিয়াছেনঃ 
এই আয়াত শেষ প্রেরিত মহানবীর সাঃ) বিশ্বজনীন নবুওতের অকাট্য 
প্রমাণ। আরব ও আজমের প্রতি স্থানে, প্রত্যেক সময়ে, এলয়কাল 
প্ণ্যন্ত কুরআনের দা'ওয়াত যাহাদের কাছে পৌহ্িয়াছে ব! পৌছিবে 
তাহাদের সকলকেই রস্বলুলাহর (সাঃ) নবুগতে ঈমান স্থাপন করিতেই 
হইবে । যাহাদেরর নিকট কুরআন প্রচারিত হয় নাই, তাহাদের কাছে 
প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের দা'ওয়াত পৌছে নাই। ইসলামের নীতি 
ও আদেশাবলী কুর গানের বাচনিক উপস্থাপিত না ফরিয়। শুধু দার্শনিক 
আলোচনা ও যুক্তিতর্কের অবতারণা দ্বারা তবলীগের কর্তব্য শেষ হয় 
না। সৈয়েদ সাহেব আরে! বলিয়াছেন, আমরা দেখিতেছি যে. 
গলফে সালেহীনের অর্থাৎ সাহাব! ও তাবেয়ীগণের যুগের পর হইতে 
মুসলমানরা কুরআনের দা'ওয়াত ও তবলীগের কায পরিত্যাগ করিয়াছে, 
সুগ্নত কতৃক পরিগৃহীত কুরআনের ব্যাখ্যার রীতি পরিহার করিয়া 
তাহার! মুতাকাল্লেমীন (তাকিক) ও ফকীতদের (আইন শাস্তরবিশারদ) 


অন্ধ অনুসরপে প্রবৃত্ত হইয়াছে । তাহাদের অবলন্বিত বর্তমান আচরণের 
প্রতিবাদ স্বয়ং কুরআন করিতেছে। ৩ 


= =_——— —— —— 


১1। দূর্যরে মন্সুর £ ॥৩) ৭ পঃ। 
২ দুর্রে মন্হ্র £ঃ (৩) ৭ পূঃ। 
0। তফদীৱ আল্‌ মানায় ঃ ৩5১ পৃঃ। 


১২ ec" _ নবুওতে-মোহাম্মদী 


একাদশ আয়াত : 
আল্লাহ তদীয় রস্থুল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে সন্বোধন করিয়1 
বলিতেছেন : 
a | Fu EE a Ea #3 
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আমনি আপনাকে সমগ্র মানবের জন্য সুসংবাদবাহী এবং সতর্ককারী 


করিয়! প্রেরণ করিয়াছি, কিন্তু অধিকাংশ মানব তাহ অবগত নয়। 
[সাবা : ২৮ আয়াত] ৷ 


উল্লিখিত আয়াতের অর্থ এত স্রস্পষ্ট যে কোনরূপ ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন হয় না, তথাপি কয়েকক্ষন খ্যাতনামা সাহাব। ও তাবেয়ীর 
উক্তি উধ.ত করিয়া দিতেছি : 

ক) ইবনে আব্বাল (রাঃ) বলেন, আল্লাহ হযরত যোহান্মদ 
(নাঃ]-কে মানব ও দানবের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন । ১ 


দ। মুদ্জাহেদ বলেন, রস্থলুল্লাহ (সা ) সমস্ত মানুষের জন্য 
প্রেরিত তইয়াছেন। 


গ) শোহা'দ্মদ বিনে কা'মাব বলেন, আল্লাহ হমরত মোহম্মদ 
(সাঃ)-কে বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন । 

ঘী কাতাদ৷ বলেন, আল্লাহ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে আরব 
ও আজমের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। > 

ঙ) প্রাচীনতম তফনীরসমূহের সক্ষলয়িত। ইমাম ইবনে জন্রীর 
বলেন £ আল্লাহ উল্লিখিত আয়াতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে সম্বোধন করিয়া! 


বলিয়াছেন: আমি আপনাকে নির্দিষ্টত্পে আপনার সগোত্রদের জন 
প্রেরণ করি নাই, অধিকন্ত সমগ্র মানব সমাল--আয়ব, আজম, 


১। ছফীর ইবনে কসীর £ (৭) ৯১৯ পৃঃ । 
২! ক,থ, গ ও ঘঃ দূর্রে মন্সুরঃ (6) ২৩৭ প্রঃ । 


মবুওতে মোহাম্মদী | } ১৬ 


শেতাঙঈগ ও কৃষ্ণাঙ্গ সকলের জন্য, আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি। যাহারা 
আপনাকে বিশ্বাস করিয়াছে তাহাদের -ক্রন্য আপনাকে স্বস:বাদবাহী 
এবং অশ্বীকারকারীদের £হ্ন সতর্ককারী কর! হইয়াছে। ১ 


রসুলুল্লাহর (সাঃ) আগমন যে গ্রন্থধারী ইয়াহুদ ও নাসার! এবং 
গপ্থহীন আরব, হিন্দ পারস্প প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সমুদয় দেশের 
সমগ্র মানব জাতির জন্য ঘটিয়াছে, তাহা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত 
দ্বার! প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু হযরতের (সাঃ) আহ্বান শুধু মানব 
জাাতর জন্য সীমাবদ্ধ নয়, কুরানে মানুযের সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কারভাবে 
ঘ্বিনদিগকেণ্ড = দ্বোধন কর! হইয়াছে। কুরআনকে রসৃবলুল্লাহর (সাঃ) 
উপর অবতীর্ণ আল্লাহ্র বাণী বলিয়া! মান্য করিলে তাহার রিসালতকে 
খ্বিনদের জন্যও অবশ্থ৷ স্বীকার করিতে হট্বে। কারণ কুরানে দ্বিন ও 
ইন্‌সান তুল্যরূপে সম্বোধিত হইয়াছে। আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন: 


দ্বাদশ আয়াত: 
ulus ue Buea HE A = = IE “A | 
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হে দ্বিন ও ইন্সানমণ্ডলী, আকাশমগুল ও পৃথিবীর পার্শ্বদেশসমূহ 
(70n6) অতিক্ৰম করিয়া যাইবার যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে 
গাহা হইলে অতিক্রম কঢিয়। দেখাও-_[আদৃ র: মান £: ৩৩ আয়াত] 

ক) এই আয়াত দ্বার! ইবনে আব্বাস রাষযীঃ) মানুষের স্রায় 
ঘ্বিনদের জ্রশ্যাও রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) রিসালত সাবাস্ত করিয়াছেন। ২ 


NIN 


৯১। ভফদীযর ইবনে জ্রবীর: (২২) ভুগুপ্। 
২। তফসীয় ইৰনে কসীর £ (৭) ৯১পুঃ' 


১৪ 
খ) মুকাতল বলেন, হযরতের (সাঃ) পূবে কোন নবী দানব 
ও মানব উভয়ের দরন্রা প্রেরিত হন নাই। 


গ) ফথ,ক্রদ্দীন রাষী বলেন যে, রস্থুলুল্লাহ (সাঃ) যেরূপ সমগ্র 
মসুষ্যজাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ দ্বিনদের জনও 


তাহার আগসন দটিয়াছিল। ১ 


U0 0 0 


রসুলুল্লাহর (সাঃ) নবূওতের প্রমাণ স্বরূপ অতঃপর মুসনদের 


নিয়মে “চল্লিশ হাদীস'' সংকলিত হইবে । 


৯১। (ৰ.ও'‘গ ভতকণীয় কয়: 1৭ ৭১৯ প্ৰ । 


দ্বিচীয় গরিচ্ছেদ 


ক) জাবির বিনে আবদুল্লাহর (রা:) বর্ণিত হাদ'স সমুহ : 
প্রথম হাদীস: 

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : 

hd Spee replh Spal 3 dF dal thay ol lat Sathsl 
Mpa! 853 3 Co dag lai gery es AIS Sheng 
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আমাকে পাচটি বিষয় প্রদান করা হইয়াছে, (যাহা) আগার 
11 শলা কাহাকেও দে ওয়! হয় নাই ৷ এক মাসের পথের দুরত্ব হুটতে 
॥[॥ত করার শক্তি দ্বারা আমাকে ক্ষমতাশালী করা হইয়াছে এবং 
মার লরশ্রা সুদ্থিকান্যে উপাসনালয় ও পবিত্র কর! হইয়াছে, অতএব 
জাগার উল্যা সাধা সে কোন লাক্রির্ গে লোন স্থানে নামাযের 
॥|॥॥। উপস্থিত হইলে তাহাকে (সেট স্থানেই নামাধ পড়িতে হইবে 
। জাগায় জক্ম যুদ্ধে লন্ধ লুণ্ঠন উপভোগ করার কাৰ্যকে বৈধ 
| হইয়াছে, স্মামার পর্বে অনা কাহারে! জন্য উহা বৈধ করা হয় নাই 
রং আমাকে ‘শাফামাত' প্রদত্র হইয়াছে এবং ইতিপূর্বে নবীগণ 
"1 ঠাহাদের ব্থগোত্রের জক্ত নির্দিষ্টর্নপে প্রেরিত হইতেন কিন্তু আমি 
মানন-মণ্ডলীর জন্য সাজনীন রস্থলরূপে প্রেরিত হইয়াছি [বুখারী] ৷ ১ 


= EE i --———- —— —_— = 


> বুখাযী-ফত হু সহ_তাল্নাদ্মদ £ঃ (১) ৩৬১ পূঃ । 


৯৬ 


| 


নবুওতে মোহাম্মদী 


দ্বিতীয় হাদীস: 

জাবির (রাঃ) এর দ্বিতীয় রেওয়ায়ত 4=! 4 " বাকোর পর 
"57731 ০* সয়িবেশিত হইয়াছে এবং 4! শব্দের স্থানে SLAM 
বণিত হইয়াছে এবং 5. লাল বাকোর স্থানে £1 091! স্থান' 
প্রাপ্ত হইয়াছে এবং শাফাআতের কথা সবশেষে উল্লিখিত হইয়াছে।' 
গনয়, মগ.নম ও গনীমৎ শব্দত্রয়ের অর্থ অভিন্ন। । উল্লিখিত শানদিকত 
পরিবর্তনের পর তাৎপর্খোর মধো যতটুকু পার্থক। ঘটিয়াছে. তাহা এই £' 

আমার পূবে নবীগণের মধে। কাহাকেও উক্ত পাঁচটি বিষয় দেওয়া ' 
চয় লাই এবং আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছি, 
-[বৃখারী]। ২ 


তৃতীয় হাদীস : 

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেনঃ 

S33 el JF tetany Lele aagi dl Eas ud IS 

“সকল নৰী তাহার স্বগোত্রের জন্য নির্ধার্িতরূপে প্রেরিত 
হইতেন, আর আমি সকল লোহিত ও কষ্ণডকায়দের জন্য প্রেরিত 
হইয়াছি।'' এই র্রেওয়ায়তে মৃত্তিকাকে উপাসনালয়, পবিত্র ও বিশুদ্ধ 
(1,/-) বল৷ হইয়াছে, মুসলিম! । ৩ 


চতুৰ্থ হাদীস :ঃ 
এট হাদীসের রেঙয়ায়তে বল! হইয়াছে : 


wll Stay Tole aay dt Sand al SO al 


২ বুখাগী-ফকড্হ সহ--সালাংঃ (১) ৪58 পঃ । 
৩। মৃসলিন্ন, নবধী সহ--মনজিদ £ (১) ১৯১ পৃঃ ॥ 


১৭ 
আমার পুবে অন্য কোন নবীকে উক্ত হিযয়গুলি প্রদত্ত হয় নাই । 
প্রত্যেক নবী তাহার ব্বথগোত্রের জন্ক নির্দিষ্টর্পে প্রেরিত হইতেন আর 
আমি মানব জাতির জন্য সাবঞ্জনীনভাবে প্রেরিত হইয়াছি। "যুদ্ধের 
গুন সম্বন্ধে এই হাদীসে বল! হইয়াছে? ৬ UF yr ule a 

আমার পূৰব্ীগণের জন্য উহা হারাম করা হইয়াছিল। এই 
গেওয়ায়তের ভাষায় নিশ্বলিখিত বাক্য অতিত্নিক্ত ভাবে সরিবেশিত 
আছে 44 io Upds ke sn 

সামাদের শত্রুগণ এক মাসের দূরবর্তী স্থান হইতে আমাদের 
গণ্য সত্াসিত হইয়া থাকে, [দার্মী]। ১ 


পঞ্চম হাদীস: 

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: 
Lol seg ul Ey Lil Aly ss-Ny aD dl et 

- Liles ON Stagg 

আমাকে লোহিতকায় ও কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। 
গাতোক নবী ইতিপূর্বে শুধু আপন গোত্রের জন্য নি্দিটরৈপে প্রেরিত 
ধ্টতেন এবং আমি মানব সমাজের জন্য সার্বজনীনভাবে প্রেরিত 
ঘইয়াছি, [আহমদ] । ২ | 

খ) আবু হুরায়রার রাঃ) প্রযুখাৎ বর্ণিত হাদীসসযুহ : 


যষ্ঠ হাদীস : 
রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: 


Graig ell polpr Sshsl 3 Sc lI Ae oli 
1 lay! 3 lam ows Ugg ANd Slang pIUAT Yd cdaly ‘ey 


Ly 


= geil dd wy Fhe uit 


ন্‌ দার্ঘী-সালাং £ ১৬৮ পূঃ । 
&। মূসঃ ৩; ৩০৪পুঃ। 


স্ব 


১৮ __ [নৰুওতে-মোহাম্মদী দান্গতে-মোহাল্মদী 3৯ 


আমি ছয়টি বিষয়ে সমুদয় নবীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। (যতক্ষণ না মা্যেরা সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে আল্লাহ বাতীত 
আমাকে ভাষার আলক্কারিক সম্পদ ( বংক্ষিপ্ত কথায় বিস্তৃত তাৎপৰ্য্য (কক পড় নাই এবং আমার প্রতি তাহারা ঈমান স্থাপন না করিবে এবং 
সম্বলিত concise and comprehensive বাক্য বিশ্যাসের প্র মতা) লইয়া আমি আগমন করিয়াছি (ইসলাম কুরআন) তাহা 
প্রদত্ত হইয়াছে" এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করার ক্ষমতা দ্বারা আম'কে বলীয়ান 'স না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে 
কর! হইয়াছে এবং আমার জন্য যুদ্ধের লুঠকে হালাল কর! হইয়াছে । ক্ধার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। উপরিউক্ত সাক্ষ্যদান ও ঈমান 
মাটিকে আমার জন্য পবিত্র এবং উপাসনালয় কর! হইয়াছে এবং আমি অমি heen ee he Hin Ht io tis 
সমগ্র সৃষ্ট জগতের জন্য প্রেরিত শইয়াছি এবং আমার দ্বারা নবী- ড়া আমার ' তে স্রক্ষিত করিয়। লইল এবং তাহাদের 
গণের আগমন শেষ কর! হইয়াছে, [আহৃম্দ, যুস স্‌লিম ও ড্ঃদিযী] ১ dada হিসাব আল্লাহ গ্রহণ করিবেন, [যুসলিম]। ১ 


১০ম হাদীস: 
সপ্তম হাদীস: রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন: 
এই রেওয়ায়তের মতনে (16%) বলা হইয়াছে : | at oad (0309 dates pal 2 plan die) sls ek SU 
<" uk ub fel! "ee js) Ys ‘S41 Pe) ui Al (2 ঢু le 12s) 3 US Fr Wy aie vy 
এবং আমি, সমগ্র সৃষ্টির জন্য “শ্রেঠঠিত হইয়াছি, [আহমদ] ৷ | ২ - jl ont 5 OF Yl as Slajl SHU Cah (dg floes 
by ছারা " শাহার হস্তে মামার প্রাণ আছে (মুসলিমের রেওয়ায় 5 অনুসারে : 
অধম হারীস: চক কা দের প্রাণ আছে!, তাহার শপথ! এই উন্মতের যে ইয়াহুদী 
এই হাদীসে কথিত হইয়াছে: - J 4 
= 6 En) 


যে খৃষ্টান আমার কথ! শ্রুত হওয়। সত্বেও ঠরামি যে নবুওত 
আমি অঙ্গ সান্ৰ জাতির হ্যা, ihe হইয়াছি, t ইবনে সূ অ] | ৩ প্রেরিত হইয়াছি, তাত্বার "ঈমান bind Achat 


। মাৱকী (হইবে) --' আাহমদ' ও মুসলিম) । ২ 

১১শ হাদীস ঃ 

রশবলুল্লাহ (সাঃ) হলিয়াছেন: 

MA US Shel - ply hot! JF dL BE LT ON ota 
LUD A FY 
"আমি সমগ্ৰ মানব জাতির জন্য'প্রেরিত হইয়াছি, সকল শ্বেতাঙ্গ 
লোহিতকায়ের জন্য । আমাকে ‘শাফামাত’. প্রদান করা হইয়াছে, 
ৰা মৃদলিন - ঈমান $£ () ৩৭ প্রহ। # 
॥। মূসলিম, (১৮৬ পৃঃ; ক্ষসীয়ঃ (8)২6৪ পূঃ । 


নবম হাদ্বীস : FUE bs 

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন £ 0.780 (50 77 
ul (Fheis STANLY ol des = er JF ihe k 
gies J allyl 3° ee Ip 2 213 glad 135 hat ne st lar 
bs. Pda = ge oi 

১! মুসঃ (২) ৪১২ ; মূললিম নক্ণী:ম(5)১স৪প | 

৷ মুস্ঃ (২) ৪১২ পৃঃ। 
' ৩1 সঙ্জদ, প্রঃ (১-১৪ ১৮ পৃঃ। 


মণুওতে-মোহাম্মদী ২১ 


0 _ সবুওতে-মোহান্মদী 


কিন্তু মামি উহ। কিয়ামতের দিনে আমার উন্মতের জন্য 
সঞ্চিত (স্থগিত) রাখিয়াছি, [মন্যর]। > 


আমার প্রভু আমাকে ছয়টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন: 
লামাকে বাক্োোর সুচনা এবং তাহার সমাপ্তি এবং ভাষার সবাঙ্গীন 
(লীন্দধ প্রদান করিয়াছেন এবং আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্বা 


১২শ হ দীস : গ্রগংবাদবাহী ও সাবধানকারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, [জরীর]। ১ 


রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন: 
- Lady Last pL Li y celal Romy aileyl G3 dh Jamel 
সক্কল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, নিনি আমাকে লকল বিশ্বের জন্য 
রহমত রূপে প্রেরণ করিয়াছেন, আমাকে সমগ্র মানব জাতির জরন্কা 
সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী করিয়াছেন, [জরীর]।২ 


গ) আবুযর গিফারীর (রাষীঃ) প্রযুখাৎ বণিত হাদীসসযুহ : 
১৫শ হাদ্বীস : 
রসুলুল্লাহ সাঃ) বলিয়াছেন: 
hyails msSl al ota full odes wd Lat Ssbel 
Je Jd 3 oil yall gs ses 3 oso ES) ws che 
fy chls “at regi tn gt atgllt Siig ‘usb 
Al lS ON pate LUG 3 ute] bliS fyes SLAG tbat je 
= bed By 2 ALT Se sla 


১৩শ হাদীস: 
আল্লাহ তদীয় রসূল হযরত মোহাম্মদ মুস্তফ! (সাঃ)-কে বলেনঃ 
jae Dd Spd adi 3 pet LIS UO ds) 
BSS 4 ond) g 05) dis cain 
আপনাকে সমগ্র মানবের জন্য স্ুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী 
করিয়! পাঠাইয়াছি, আপনার হৃদয়কে সম্প্রসারিত করিয়াছি এবং 
আপনার বোঝা আপনার উপর হইতে অপসারিত এবং আপনার 
নামকে সমুল্রত করিয়াদ্ছি, [জননীর । ৩ 


আমাকে পাঁচটি বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে, যাহ! আমার পূর্বে কোন 
প্রদান কর! হয় নাই । আমি লোহিত ও কুষ্ফকায়গণের জঙ্ক 
(গিত হইয়াছি। আমার জন্য মাটিকে উপাসনার স্থান ও পবিত্র 
ক্র।|। হইয়াছে। যুদ্ধে লুঠ্ঠিত সামগ্রী আমার জন্য বৈধ কর! হইয়াছে, 
নার পুণে কাহারে! ভ্রন্ত উহ! উপভোগ কর। বিধিযঙ্গত ছিলন। 
॥৭0 আমাকে এক মাসের পথের দুরত্ব হইতে সস্রানিত করার শক্তি 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেনঃ পয হইয়াছে, শত্রু এন্ত মাসের পথের দূরত্ব হইত আমার জন্তু 
plats Asellge gs LEI Fy bel 32a) slid ॥॥|৭ত হইয়! উঠে এবং আমাকে বলা হইয়াছে: প্রার্থনা কর, 
- latdig ett AE hl dt flag 3 dade SD (ঞামার পরার্থন| পূর্ণ কর! হইবে, কিন্তু আমি আমার যাচ্দা আমার 

sr TACO USAR SE EL EE 77 মতের শাফাগাতের জন্য স্থগিত রাখিয়াহি; . আল্লাহর অভিপ্রায় 
দচল, তোমাদের মধ্যে যাহার! আল্লাহর সহিত শির্ক করে নাই, 


১৪শ হাদীস: 


৯ মন্র £ (6) ২৩৭ পূঃ। 
২1! জয়ীরঃ (১৫) ৯ পুঃ। 
৩। আর্ীৱঃ (১৫) ৯পুঃ। 


১ L জঃ (১০) ৯ পৃঃ । 


২২ নৰূ<তে মোহাম্মদী 


তাহার! উহ। ( আমার -শাফাআত ) প্রাপ্ত হইবে, [ আহমদ, দার্মী, 
তাবারানী, হিব, ও হাকীম] ৷ ১ 


১৬শ হাদীস: 


সামান্য শান্দিক পরিবর্তন সহকারে tas lag ইমাম আহুমদ 
স্বতস্তরভারে সক্কলিত করিয়াছেন । ২ 


আম’শ বলেন: মুজাহিদের অভিগ্ত অনুসারে লোচিতের তাৎপৰ্য 
মান্য আর কৃষ্চের অর্থ হইতেছে [ব্বিন-দানব] । 


১৭শ হাদীস ঃ 
রসুলুলাহ (সাঃ) বলিয়াছেন: 
: “2% y pal Hot 
‘আমি সমুদয় লোহিত বণ ও কৃষ্ণকায়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছি, 
[আহুমদ | Ie 


হাফিয হায়সমী বলেন £ এই হাদীসের সনদের পুরুষগণ সকলেই 
বুখারীর রাবী । ৪ 


ঘ। আবদুল্লাহ বিনে আব্ব।স ন রা: ) এর ৰ বাচনিক বণিত 
হাদীসসমূহ : 
১৮শ হাদীস: 
রস্থলুল্লাহ (লা: বলিয়াছেন: | 
HA En EUR aA Ig loa dha les cosh 
ete OFT md dani 24-1) nl 0 AM Sm 3 pl 
- mes GIN oar 


EE ET 


মি :ঘ্ুনঃ (a) ১৪৮ পৃঃ, দার্‌ যুদ্ধঃ ৩.৬.পৃঃ, কন্য £ (@) ১০৯ পুঃ । 


A! মুস্ঃ (6) ১66 পু 
৩॥ মূদঃ (9) ১৪% পুঃ । 
81 যমাওয়ায়েদ ঃ (৮) ২৫৯ পৃং। uy 


ন . i 


নবুৎতে মোহাম্মদী ২৩ 


"- আমাকে পাঁচটি ‘বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে, (যাহা) আমার পূর্বে 
কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, আর' আমি এ কথা গৌরব প্রকাশ-করার 
জন্য বলিতেছিন৷। আমি লমুদয় লোহিত ও কৃফের জনা প্রেরিত 
হইয়াছি। লোহিত ও কৃষ্ণগণের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, আমায় 
উন্মত শ্ৰেণীতে সে প্রবেশ করিবে, অথচ সে তাহাদের অন্তভুক্ত 


হইবেনা। আর | বাটৰ জামার ছ'ন্ক উপাসনালয় কর! হইয়াছে, 
CE RET 0 kL 


৯শ হাদীস: 
রসুলুল্লাহ (লাঃ) বলিয়াছেন £ 
i F2gmDl 3 pd 2 AS OY hota 


আদি সমগ্র মানবের জন্য প্রেত্রিত হইয্নাছি - লাল এবং কালো, 
[আহমদ ও হাকীম-তিরমিযী]। ২ 


ইবনে কসীর বলেন, এই হাদীসের সনদ উৎকৃষ্ট । হায়সমী 


বলেন, স্টঁয়াধীদ বিনে খিয়াদ ব্যতীত অন্তান্য রাবীগণ বুখারীর দুর 
এবং ইবনে যিয়াদ" হাসানুল হাদীল । ৩: :- 


_ ২০তম হাদ্বীস: 

এই রেওয়ায়তে উল্লিখিত উক্তির পর সমিবেশিত হইয়াছে : £ 
Leth 3 fe 4 rl kU US 

ইতিপূৰ্বে নবী শুধু আপন a জন্ম প্রেরিত হুইতেন। ৪ 


২১তম হাদীস: 

'রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) বলিয়াছেন: 

= ia a3 1 an SAVOY FE 33) AST pt 
—- —— —  ——  — —__—_—_—_—_—_—____—_—_—_—_— = _—_— —— 

চু গস্‌ঃ (১) ২৫০ পৃঃ ihe an 

হ। মুস্‌ঃ (১) ৩০১; কল্য।(৬)/১০৯ পৃঃ। 70757 লা 


৩। কসীরঃ ৪) ২৫৩ পৃঃ; যাওয়াযরেদ £ (৮) ২৫৮ । 
8। মননম্বয্নঃ ‘৫)"২৩৭ পৃহ। 


২৪ BARES Std নবুওতে মোহাম্মদী 
আমি লোহিত ও কৃফের জন্য প্রেরিত হইয়াছি, ইতিপূৰ্বে নবী 


নি্দি্ভাবে স্ব স্ব গোত্রের জন্য প্রেরিত হইতেন, [তাবারানী ও 
বায়যার]। ১ 


২২তম হাদীস : 

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন: 
II clam alas it wit dsl hay el eat Cchel 
At Toms fon Lg ul slog fe) Sf ef) ldsed # lag 
Dl GI cof hall Sl Sd Cal OFF r4E Eten fy Soai y 
lB Sts 4p lols dng DU OE ys HID we 
Syly LS UW) 38 esl Op disSl Sib y py cl 
Spily Leas hal ofS pts yal 8 3 wil OF US 

= 41 gli Ul 

আমাকে পাচটি ব্যয় প্রদত্ত হইয়াছে, যেগুলি আমার পূর্বে 
নবীগণের মধ্যে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। আমার জন্য মাটিকে 
পবিত্র ও উপাসনালয় করা হইয়াছে। নবীগণ তাহাদের উপাসনার 
নিৰ্দিষ্ট স্থানে না পৌছা পৰ্যন্ত নামায পড়িতে পারিতেন না এবং আমার 
সম্মুখন্থ এক মাসের পথের দূরত্ব পর্যন্ত সন্ত্রাসিত করায় শক্তি আমাকে 
প্রদত্ত হইয়াছে, মুশরিকগণের মনে সেই স্থান হইতেই আল্লাহ ত্রাসের 
সঞ্চার করিয়! থাকেন । নবীগণ আপনাপন গোত্রের জন্য বিশেষ 
করিয়া প্রেরিত হইতেন আর আমি দানব ও মানবের উদ্দেশ্ে প্রেরিত 
হইয়াছি। নবাগণ যুদ্ধে লন্ধ সন্তারের পঞ্চমাংশ পরিত্যাগ করিতেন 
আর আগুন আনিয়া তাহ! গ্রাস করিয়া ফেলিত কিন্তু আমি আমার 
উন্মতের দরিদ্রদের মধ্যে উহা বিতরণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি এবং 
সকল নবীকেই শাফাআতের অনুমতি দেওয়! হইয়াছিল, তাহার! 


Beinn eg INN UNE aa CE“ Tn 


৯ ঘাওয়াঘ্দ॥ (৮) ২৫৮ পৃঃ ; ফন্য £ (9) ১০ পৃঃ।॥ 


নবুওতে মোহাম্মদী | ২৫ 


তাহা অপূর্ণ রাখেন নাই কিন্তু নামি আমার শাফানাতের অনুমতিকে 
আমার উন্মতের জন্য স্থগিত রাখিয়াছি, [(বায্‌যার]। ১ 


ঙ) আমর বিনে শুমাইব-পিত! পিতামহ (রাযীঃ) প্রযুখাৎ 
বণিত হাদীস: 

২৩মত্ত হাদীস: 

তবুক অভিযানের বৎসরে রস্থুলুল্লাহ (সাঃ) নৈশ নামাযের জন্য 
উত্থান করিলেন, তাহার একদল সহচর তাহার পশ্চাতে তাহাকে 
পাহার! দিবার জন্তু সমবেত হইলেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) নামায সয্রাপ্ত 
করিয়া তাহাদের দিকে ঘুরিয়। বলিয়া বলিলেন 
Slag UHL) 3 lhdml oohsl blast Zell Shel 3 

- dig att ga lal bh cm Oy Dale IIS SS pl gl 

অন্ধ রজনীতে আমাকে পাচটি বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে যাহ! 
আমার পূর্বে কাহাকেও দেওয়! হয় নাই £ আমাকে সমগ্র মানবের 
জন্ম ব্যাপকভাবে ও সাধজ্গনীনরূপে প্রেরণ কর! হইয়াছে, আমার 
পুণে শুধু নিদিষ্ট গোত্রের জন্য রসুলকে প্রেরণ কর| হইত, | আহমদ, 
হাকীম--তিরমিযী] ৷ ১ 

ইবনে কলীর বলেন, এই হাদীসের সনদ উৎকৃষ্ট ও বলিষ্ঠ । 


চ) আবু যুস! আশ আরীর (রাযীঃ) বাচনিক বণিত 
হাদী সসমুহ : 

২৪তম হাদীস: 

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 


LE 


৯॥ যাওয়্ায়েদ £ঃ (৮। ২৫৮ পৃঃ। 
২1 মূল $£ (২) ২২২ পৃঃ ; কন্ঘ ৷ (৬) ১০৯ পৃঃ । কসীর 1 (৪) ২6০ পৃঃ । 


২৬ নবুওতে 'মোহান্মদী 
ETT eT PE RETA EFS HDS E CEU 


“ আমি লোহিত ও ক্‌ফের জন্তু য' প্রেরিত হইয়াছি, [আহমদ $ 
তাবারানী] ১ £71 


হায়দমী বলেন, রাবীগণ সকলেই বুখারীর পুক্যর ইবনে be 
বলেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ্‌ । 


২৫তম হাদীস: 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন: 

tap att mh oilpeial S-38 gil ot dE 
আমার উন্মতের মধো, ইয়াহুদী অথবা পুলিন, যে বাক্তি 


আমার কথ। শ্রবণ করিবে-অথব! আমার উপর ঈমান স্থাপন করিবেনা, 
সে বেহেশ_ত্যে প্রবেশ করিবেন, [আহমদ ও মুস্লিম] ৷ ২ 


ছ) আবু উমাম। ব'হেলা (রাষীঃ) প্রম্.খাৎ বণিত 
হাদীসসমূহ: 
২৬তম হাদীস: 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেনঃ 
ATT EL F EAN all he JUg lel le 0) tlt 
Wy 2 2 bah gah y bm m3 ALT AY clog 
Lees trl aly ope ley sls caoiinl Mal ate 
EL = cial es sist Nl i It Pat 
আমার প্রভু আমাকে নবীগণের উপর অথবা বলিলেন-£ সকল 
জাতির উপর চারিটি বিষয়ে আমাকে শ্রেদ্'শ্ব দান করিয়াছেন 
আমি সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছি এবং আমার ও 
আমার উন্মতের জন্বা সমস্ত মাটিকে উপাসনার স্থান ও পবিত্র কর! 
হইয়াছে। আমর! উন্মতের যে কোন ব্যক্তির যে কোন স্থানে 


_১। মুস্‌ ৪ (8) ৪১৬ ; কন্য ঃ ৬) ১০৯ পৃঃ ; যাওয়ায়েদ £ ৮) ২৫৮ পৃঃ। 


"২0 কনীরঃ ৪ ২৫৪ পৃঃ। 


নবৃশগুতে' মোহাম্মদী 


নামাযের সময় উপস্থিত হইবে, সেই স্থানেই তাহাঁর নিকট উপাসনার 
স্থান ও বিশুদ্ধ হইবার উপকরণ মৎঙজ্জুদ' রহিয়াছে আমাকে এক 
মালের পথের দুরত্ব হইতে সন্তরানিত করার ক্ষমতা প্রদান করা 
হইয়াছে, আমার শত্রুদের মন ততদুর হইতেই সন্ত সিত হইয়া উঠে 
এবং আমাদের জন্য যুদ্ধে লুষ্ঠিত সামগ্রীর উপভোগ বৈধ কর! হইয়াছে, 
[আহমদ] । ১ 


২৭তম হাদীস: 


এই রেওয়ায়তে প্রথমে মাটির HES কথ। বলার পর 
উল্লিখিত হইয়াছে: আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত 
হইয়াছি, 'আহৃম্দ]। ই 


হায়সমী বলিয়াছেন, সনদের পুরুষগণ সকলেই বিশ্ব্ত। ৩ 


২৮তম হাদীস : 
বহ্লুল্লাহ (সাঃ ই) বলিয়াছেন: 
্ git EE yet J is) st all Ll 
আল্লাহ আমাকে সমগ্র জগতের জন্য অনুকম্পা এবং মুত্তাকীদের 
জনা পথপ্রদর্শকর্ধূপে প্রেরণ করিয়াছেন, [আবু নঈম] ৷ ৪ 


২৯তম হাদীস : 
bo রেওয়ায়তেও je (লা.) উক্তি বণিতি হইয়াছে যে 
Ath ely) 
আমি সমগ্র মানব জাতির দ্রন্য প্রেরিত হইয়াছি, [বায়হকী] Ve 


————————_—_ 


=~ ‘“ 


১1 ন্রসঃ FR) ২5৮ পৃঃ । ২॥ মুূস্£ ও) ২6৪৬ পৃঃ! 
৩। যাতওয়ায়েদ £ (৮) ২৫৯পুং। ॥৪। মনসুর £ (6) ৩5৩ পৃঃ । 
1 বন্য $1৬) ৯০৩ পৃঃ । । দক 


a নবুওতে মোহাম্মদী 


৩০তম হাদীস: 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন : 
- LE A A ely) 
আমাকে সমগ্র মানবের জঙ্ক প্রেরণ কর! হইয়াছে, [তাবারানী 
ও যিয়৷ মক্দসী] ৷ ১ 


৩১তম হাদীস: 

রসুলুল্লাহ (সা;:) বলিয়াছেন: 
I teed EGU Spal Eh Ln Oba po) lay! sobs) 

+ 3ywly gal Hu nly 

আমাকে চারিটি বিষয় দেওয়া হইয়াছে, যাহা আমার পুবে 
কোন নবীকে প্রদান কর! হয় নাই £ এক মাসেয় দূরত্ব হইতে সক্ত্রাসিত 
করার ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হইয়াছে এবং আমি সমুদয় শ্বেতাঙ্গ 
ও কৃষ্ণকায়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছি, [তাবারানী]। ২ 


৩২তম হাদীস: 

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন: 
ut) sirly aa Say cra) Las) iia lol 

= i shalanll gy ala! Obl gal gall i jlnad | Fn 

আল্লাহ আমাকে সকল বিশ্বের জন্য অনুকম্পা ও সকল বিশ্বের 
জন্য পথপ্রদর্শকর্ূপে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আনার প্রভু আমাকে 
বাষ্তমস্ত্র, বাশী এবং প্রতিয়া ও ক্র,শ এবং জাহেলী ব্যবস্থাসমূহকে 

নিশ্চিহ্ন করার আদেশ দিয়াছেন, [তাবারানী]। ৩ 


৯। কন্যঃ (৬) ১০৪পৃঃ। 


২। ক্ষন্যঃ (৬) ১১% পৃঃ; যাওয়ায়েদ £ (৮] 
Nees Leathe: £ (৮) ২৫৯ পৃঃ । 


নবুওতে মোহাম্মদী ২৯ 


জ) আবদুল্লাহ বিনে মমউদ (রাষীঃ) এর বাচনিক 


বর্ণিত হাদ্বীস: 


৩৩তম হাদীস: 
জরীর বিনে আবহুল্লাহর (রাযী:) প্রমুখাৎ বণিত প্রথম হাদীসের 


ন্যায়। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেনঃ 


- le lal sl aly Lalas Aas ul নন ul uF ; 

ইতিপূর্বে নবীগণ শুধু তাহাদের স্বগোত্রের জন্য নি্দিষ্টরূপে 
প্রেরিত হইতেন, কিন্তু আমি মানবমণ্ডলীর জন্তু সার্বজনীনরূপে প্রেরিত 
হইয়াছি, [আহমদ ও তাবারানী]। ১ 


(ঝ৷ আৰুদ দরদ (বাষীঃ) কতৃক বণিত হাদীস: 
৩৪তম হাদীস : 
yall ‘poe ptf eidl ‘iyglee pg tl ot ্ঠ 
uke att oll a) hag gf dls Ip Asp Sl lakhs pus Acie 
- ely Sale clr BH 403 of PEt gl hb aeny sf 4b BE 
Ll foley Ale Bl DB 33 J tlie mig SpA ml J 
ele f= UF - ata OF U le p82 p55 3 JU - ple 28 ta le 
olay ile BY dm) de ya 3 legal BY Ae les 
Jas ely Ale BH de BY Dgny ity 3 DDAT pt JN - gl 
Ae Bl de) JS LAB SAT UY SN Jus Bly Eds Atl 
IN wide forbes HS NMes JA Eley tcle 
e2-LB aoes mall Bl Jeg gf ‘olay fob dl? be 
= Sle £ 1 Hl jliy ‘ads 
আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুমার মধ্যে 


কোন বিষয়ে তর্কবিতর্ক হয় এবং আবু বকরের কথায় উমর চটিয়! 


৯। কন্যঃ (৬) ১০৩ পৃঃ। 


0 ২ নবুওতে মে 


উঠেন এবং জা বির্জানযাহা রা ভোর কট; হইতে চলিয়চ্‌ খান । 
আবূ বকর উমরের নিকট ক্ষমা চাহিতে চাহিতে ভাহার অনুসরণ 
করেন কিন্তু উমর তাহাকে ক্ষমা না করিয়। তাহার মুখের উপর নিজের 
গৃহদ্বার বন্ধ করিয়। দেন৷. তখন আবুবকর রস্ুলুল্লাহর (সা.) নিকট 
উপস্থিত হন, আবুদ দরদ! বলিতেছেন £ অ:মরা রমুলুল্লাহর (সাঃ) 
নিকট অবস্থান কঠিতেছিলাম। হযরত সাঃ) আবু বকরকে দেখিয়া 
বলিলেন, তোমাদের সহচরকে বিপন্ন বোধ হইতেছে। আবুদ্‌ দরদা 
বলেন যে, ইতিমধ্ো উমর স্বীয় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হইয়া রস্ুলুল্লাহর 
(সাঃ) নিকট আগমন করিয়া সালাম করিলেন এবং হযরতের নিকট 
উপবেশন করিয়! সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। আবুদ্‌ দরদ! বলিতে- 
ছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) রাগাস্থিত হইয়া উঠিলেন এরং আবু বকর 
বলিতে লাগিলেন হে আল্লাহর রস্থল, আল্লাহ শপত, -আয়ি বেশী 
অপরাধী! রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিতে লাগিলেনঃ তোমরা আমার 
সহচরকে ছাড়িয়া দিবে ? তোমর! আমার সহচরকে পণিত্যাগ করিবে ? 
আমি যখন বলিয়াছিলাম, হে মানবগণ, আমি তোমাদের সকলে 
জন্য আল্লাহর রসুল রূপে আগমন করিয়'ছি, তখন তোমর! আমাকে 


বলিয়াছিলে, আপনি মিথ্য। বলিতেছেন, আর আবু বকর বলিয়া ছিল, 
"আপনি সতা বলিতেছেন, [বুখারী] । $ 


(এ) সায়েব বিনে ইয়াীদ রাবী :) কড়ক কবিক হাদীস : 
৩৫তম হাদীস: 
"=" কলসুলুপল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন 
AEN NE 

পাঁচটি বিষয়ে নবীগণের উপর আমি sry লাহ করিয়াছি, আমি 
্দগ্র-নানব জাতির জন্য পেরিত হুইয়াছি, (ভাবারানী! ২: 

_৯1 বুখায়ী, তঞ্চসীর (ফতহসহ ৮৪ ২২৮ লয। 
২। কন্যঃ (৬) ১০৩ পৃঃ: যাওয়ায়েদ £ 4৮)" 463 পৃ = 


L- 


_ দিবুওতে' মোহাম্মদী _) 
_(ট) আলী বিনে আবি: তালিব: রাষীঃ.কড়ক বণিত 
হাদীসসমূহ : LS ন Es sR Sr 

৩৬তম হাদীস: ue Le 

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন? 

= gl কল! JS du zag abl ol 

আল্লাহ আমাকে সকল রক্রবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, 

[ইবনে আছাকির]। ১ 


৩ণতম হাদীস: 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেনঃ 
Ta 235513 gag jl 
নামি শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণকায় ও রক্রবর্ণদের জন্য প্রেরিত হইয়াছি, 
[আসকরী (আমস'ল)] ৷ ২ 


'5) যুনাউওয়'র বিনে মধরমার বাচনিক বণিত হাদীস: 


৩৮তম হাদ্বীস: 

রস্লুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন £ 

ze ty “TiN \ dora {pe IATA ON 
= PELE 


vO LE 


- আল্লাহ্‌ আমাকে সমগ্র মানবের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করিয়া- 
ছেন। আমার পক্ষ হইতে তোমরা ঘোষণ! ক্ররিয়া দাও, আল্লাহ 
তোমাদিগকে দয়া করুন, তোমর! মতভেদ করিওন!. [তাবারানী]। ৩ 


১ ॥ কনুষযঃ (৬) ১০৪ পুঃ! 
২1 কন্যঃ (৬) ১০৯ পৃঃ। 
৩1 কন্যঃ (৬) ৯১১ পৃঃ। 


ee নবুওতে মোহাম্মদী 


(ড) আবৰৃল্লাহ বিনে উমর (রাষী:) কতক বণিত হাদীস: 
৩৯তম হাদীস : 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন: 
of Sean OF tally ‘Spm 3 rel 32S ASL dN et 
=A J 
__ আমাকে পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হইয়াছে, আমার Pens 
নবীকে সেগুলি প্রদত্ত হয় নাই: আমি সমগ্র মানবের জস্য প্রেরিত 


হইয়াছি, লাল ও কাল ; সমুদয় নবী (ইতিপূৰ্ে) শুধু আপন জ 
দন্ত প্রেরিত হইতেন, [তাবারানী ও i FA) টি ia 


হায়সযী বলেন, সনদের অন্ততম ব্যক্তি ইসমাঈল 
~ Lhocsladesiaih দল বিনে ইয়াহয়! 
(চ৷ আনাস বিনে মালিক (রাযীঃ) প্রযুখাৎ বর্ণিত হাঘীস: 
৪০তম হাদীস : 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন : 
- Gesllal 48 3 ceil) loamy ging Bf ON 
আল্লাহ আমাকে সকল বিশ্বের জন্ক অনুকম্পা ও সকল বিশের 
জন্য পথ প্রদর্শক করিয়া পাঠাইয়াছেন, এবং আমার প্রভু আমাকে 
বাঘ যন্ত্র, বাশী এবং প্রতিমা, ক্র,শ ও জাহেলী বাবস্থাসমূ তকে 


নিশ্চিহ্ন করার আদেশ দিয়াছেন, [তাবারানী, হাসান বি 
ইবনে মাজাহ, আবু নঈম ও ইবনুন্নজ্দছার]। ১ see 


(৭) আৰু আবদুল্লাহ সওবান (রাখীঃ) কর্তক বর্ণিত হাদীস: 
৪১তম হাদীস : 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন : 
Ele rl 09 bay ylghy ey AI Ss) Bll 
d Clee S35 KL 
৯। কন্যঃ (৬) ১০৯ পূঃ। ২ ঘাঙ্য়ায়েদঃ ৮' G৫৮ পূঃ । 


নবুওতে গোহাল্মদী bs 


RE. i. od SOE EEC EEO CEASE: 


আল্লাহ আগার জন্য ভূপষ্ঠকে সংকুচিত করিলেন, আমি তাহার 
পূব ও পশ্চিম দিকসমূহ দৰ্শন করিলাম, তুপৃষ্টের্ যতদুর আমার 
জন্য সংকুচিত করা হইয়াছিল, ততদুত্র আমার উন্মতের রাজ্য প্রলারিত 
হইবে, [আহৃসদ, মুস্লিম, আবু দাউদ, তিরসিযী ও ইবনে মাজাহ] । ১ 

শায়খুল ইসলাম ইবনে ডয়মিয়াহ বলেন: 

রসুলুল্লাহ (সাঃ) ভাহার প্রচারজীবনের সৃচনাতেই উক্ত সংবাদ 
প্রদান করিয়াছিলেন, তখন অর্থাৎ মন্ধাজ্জয়ের পূবে ভাহায় সহচর- 
বৃন্দের সংখ্যা অতিশয় নগণ্য ছিল, কিন্তু তিনি যেক্ূপ ভবিষ্যদ্বাপী 
করিয়াছিলেন, সেইর্ূপই ঘটিয়াছিল। তাহার উম্মতের রাজ্য পূর্ব ও 
পশ্চিমে বিস্তার লাভ কর্লিয়াছিল কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণে পুব ও 
পশ্চিমের তুলনায় বিস্ত.ত হয় নাই, কারণ তাহার উন্মত সবাপেক্ষ। 
সমতাপ্রাপ্ত ও সাম্যবাদী (J5*4!); সুতরাং পৃথিবীর মধ্যাংশের দেশ 
সমূহে তাহার তবজীগ বিস্ত,তি লাভ করিয়াছিল, [আল্‌ জওয়াবুস্‌ 
সহীহ £ (৪) ১৩৭ প্রঃ] 


ত আৰু সঈদ থুদ্রীর (রাযীঃ) বাচনিক বর্ণিত হাদীস: 

৪২তম হাদীস: 

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেনঃ 

= Aaj AU denn a3 OF LS a3wJig m5) gl Stay 

আমাকে পাচটি বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে, যেগুলি আমার পূর্বে 
কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই, আমি রক্তবর্ণ ও কৃফণকায়দের উদ্দেশ্বে 
প্রেরিত হইয়াছি। নবীগণ ইতিপূর্বে শুধু আপন গোত্রের জন্য প্রেরিত 
হইতেন, [তাবারানী]। 

হায়সমী বলেন £ ইহার সনদ হাসান। ২ 


১1 মুদলিন্নঃ (২) ৩৯০; কফন্যঃ ৬ ৯২ পৃঃ। 
২ । মাৎয়ায়েদ $ (৮) ২৪৯ পৃঃ । 
— 


শত নবুওতে-মোতাম্যদী 


a 


রক্তব্ণ ও রুষ্চাঙ্গের তাৎপর্য 

বণিত হাদীসলমূহে বারন্বার “রক্তবণ" ॥=-)। ও ''কৃষ্ণৱর্ণ" 
১») শব্দ দুইটি উল্লিখিত হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাসের (রাষীঃ) 
শিষ্য মুজাহিদ বলেন যে, কৃষ্ণবর্ণের তাৎপর্য দ্বিন আর রক্তবর্ণের 
অর্থ মান্ুষ। অন্যান্যরা বলেনঃ শব্দ দুইটির অর্থ আরব ও আরবের 
বহিতূ ত দাতিবৃন্দ। হাফিয ইবনে কসীর বলিয়াছেন যে, উভয় 
প্রকার অর্থই সঠিক, (তফসীর £ (৭) ২২পৃঃ]। 

রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতার সংবাদ নকল অতিক্রাস্ত 
জাতির নিকট যুগে যুগে তাহাদের নবীরা বহন করিয়। আনিয়াছিলেন। 
এই সংবাদ ইয়াহছুদ ও শৃষ্টানের প্রথম পুরুষ ইসরাঈল বা হযরত 
ইয়াকুবের (সাঃ) বাচনিক নিয়লিখিত ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল: 

The Sceptre shall not depart from Judah, nor 
lawgiver from between his feet, untill Shiloh come 
and unto him shall the gathering of the people be. 
(The Old Testament, Genesis, ch. 49; 10.] 

যিভুদ! হইতে রাজদণ্ড যাইবে না, তাহার চরণ-যুগলের মধ্য 
হইতে বিচার দণ্ড যাইবেনা, যে পর্যন্ত শীলো না আইসেন; দাতি- 
গণ ভাহারই আন্ঞাবহতা স্বীকার করিবে, [আদি পুস্তক £ 8৯1; ¥০]। 

১৭২২-১৮৩১ ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের আরাবী অম্নবাদে কণিত 
হইয়াছে $ 
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যে পর্যন্ত তিনি আগমন না করেন যাহার জন্য সমন্তই (শাীলো। 
এবং তাহারই দন্ত জাতিসমূহ অপেক্ষা করিতেছে। ১৮১১ বৃষ্টাব্দের 
অনুবাদে আছে: 

- pyle ama) 

যতক্ষণ ন! তিনি আগমন করেল যাহার জন্য সমুদয় গোত্র 

সমবেত হুইবে। 
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যাহার আগমন বার্তা হযরত ইয়াকুব প্রদান করিয়াছেন, তিনি 
নিশ্চিতরূপে (হযরত মোহাম্মদ রহুলুল্লাহ (সাঃ) বাতীত আর কেহই 
নহেন, কারণ রাজদণ্ডধারী যিলুদার বংশে হযরত মূস! ব্যতীত, আর 
শরীঅতধারীরূপে হযরত মুসার পর উক্ত বংশে হযরত ঈসা আলায়- 
হিস্সালাম ব্যতীত আর কেহ আগমন করেন নাই। হযরত ইয়াকুব 
শেয যুগের (Last da৮5৪--Vr56 ) সংবাদ প্রদান করিতেছেন এবং 
হযরত মুল! ও হযরত ঈসার পর শেষযুগের নবী মোহাম্মদ আলায়- 
হিস্গালাতো--ওয়াস্দালাম ব্যতীত অশ্য কোন রাজদণ্ড ও বিচারদগু- 
ধালীর আবির্ভাব ঘটে নাই। অধিকস্ত একমাত্র তাহার জন্যই সমস্ত 
জাতির সমাবেশ ঘটিয়াছিল, "কারণ নবীগণের মধ্যে একমাত্র তিনি 
বংশ ও গোত্ৰ নিবিশেষে সকল মানবের জন্ম আগমন করিয়াছিলেন। 
সরাঈলী অথবা অন্ত কোন ' নবীর যুগে মানবজাতির সমুদয় গোত্রের 
সমাবেশ দর্শন করার আশা সুদুর পরাহত ছিল। 

শায়খুল" ইসলাম ইবনে তয়মিয়াহর উক্তি উধৃত করিয়া এই 
প্রসঙ্গের ‘মধুরেণসমাপয়েং' করিব। } 
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যাহাদেএ নিকট রসুলুল্লাহর (সাঃ) অবস্থা বিদিত রহিয়াছে এবং 
হযরত মুূদ! ও ঈস। আলায়হ্রিমাস্‌ সালাম প্রভৃতির উক্তি যে ভারে 
বণিত হইয়াছে তদ্‌পেক্ষা অধিকতন্র পোৌনঃপুনিকভাবে বণিত উক্তি 
সমূহ এং রসুলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক পৌনঃপুনিকভাবে বর্ণিত কুত্বআন 
এবং পৌন:পুনিকভাবে বণিত ডহার স্থন্নত এবং তাহার পর তদীয় 
হেদায়তপ্রাপ্ত খলীফাগণের স্ুশ্নত সম্বন্ধে যাহার! অভিজ্ঞতা রাখেন, 
ভাহারা নিশ্চিতরূপে অবগত আছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং 
বলিয়াছেন £ তিনি যেমন নিরক্ষরগণের জ্রন্য প্রেরিত হইয়াছিলো 
তদ্রূপ ইয়াহুদী ও শৃষ্ট।ন গ্রন্থধাগ্ী { আহুলে-কিতাব )-গণের জন্যও 
রনূলর্ূপে আগমন করিয়াছিলেন, বরং তিনি সমগ্র মানব সম্ভানের জন্য 
আরব, আজম, ইউরোপ, পারস্য, তুরছ্ক, হিন্দ, বর্বর (নিউবিয়া), আবি- 
সিনিয়! প্রতৃতি স্থানের সকল জাতির ভ্রশ্ব রস্থলরূপে প্রেরিত হইয়া- 
ছিলেন। এ কথা প্রকাশ্য ও পোন!পুনিকভাবে রস্লুল্লাহর (সাঃ) উক্তি 
দ্বার! প্রমাণিত হইয়াছে এবং উল্লিখিত উক্তি সম্পর্কে তাহার সহচরবন্দ 
একসত হইয়াছেন অথচ তাহাদ্রে সংখ্য! প্চুন্ন ছিল এবং তাহাদের 
অবস্থ। বিভিন্নর্ূপী এবং তাহারা ব্ভিন্নদেশে ছড়াইয়! পড়িয়াছিলেন, 
দশ লক্ষের অধিক লোক প্রসুলুল্লাহর (সাঃ) সহচর ছিলেন এবং প্রকৃত 
প্রস্তাবে তাহাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেহই অবগত নহেন। 
পুনশ্চ উল্লিখিত্ত উক্তি ভাহাদের নিকট হইতে তদীয় শিয্যমণ্ডলী 
তাবেয়ীগণ বর্ণন! করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্য। আবার সাহাবাগণ 
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গণের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও পুথিবীর পূব ও পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত 
তাহাদের বিজ্ত,তি সত্বেও উল্লিখিত উক্তি আমাদের সময় পর্যন্ত (৭০০ 
হিজরী) বণিত হইয়া আলিতেছে। ইয়াছুদী ও নাসার! এবং অন্যান্য 
যেলকল বাক্তি রস্থলুল্লাহর (সাঃ) নবুগ্তের বিশ্বজ্নীনতাকে বিশ্বাস 
করেনা, তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশ এই যে, তাহারা 
কাফির এবং তাহারা দোযখবাসী এবং দোযখ অতিশয় জনতা 
বাদস্থান, [আল্‌-জওয়াবুস্‌ সহীহ £ (১) ৪৯ পৃঃ] ৷ 


5S 


] 


ঢুঠীয় পরিচ্ছেদ 


একটি ল্রান্তির অপনোদন 

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বিশ্ববাসীর অনুসরণের জন্য যে সামাঞ্জিক ও 
ব্যক্তিগত জীবনব্যবস্থা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন এবং তিনি স্বীয় 
জীবদ্দশায় তাহার পবিত্র জীবনাদর্শ এবং মদীনায় স্থাপিত ইস্লামী 
নবরাষ্রের ভিতর দিয়া যাহ| রূপাগ্িত করিয়াছিলেন, সেই ইস্লায়ী 
শরী তের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করার বাসনায় এবং সস্তা উদারঙার 
ডিগ্রী লাভ করার উদ্দেশ্যে একদল লোক কুরআন হইতে কতকগুলি 
আয়াত বাছিয়৷ বাহির করিয়া প্রমাণিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন 
যেঃ আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ করার দজ্রন্য হযরত মোহাম্মদ মুস্তফ! 
আলায়হিস্‌সালাতে| ওয়াস্যালামের রিসালতকে মান্য করিয়|। লওয়া 
এবং তাহার প্রদত্ত আইনকাননের অনুসরণ করিয়া চলা আবশ্যক 
নয়। তাহাদের বিবেচনায় সবষ্টিক্ডাকরে মানিয়| লইয়া স্ব স্ব পিতৃ- 
পিতামহগণের পরিগৃহীত খর্মশাস্ত্রের বিধিবিধান প্রতিপালন করিলে 
অথবা যেগুলি সবসন্মত সত্য ও সৎকা্য সেইগুলির অনুসরণ করিয়া 


চলিলেই যেকোন ধ্ীয়সমাজ অথবা মানুষকে সঠিকপণের পথিকরূপে 
স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। 


উল্লিখিত অভিমতটঢি একাধারে যুক্তির দিক দিয়া যেরূপ্‌ অচল 
কুৱমানী শিক্ষার দিক দিয়াও তদ্রূপ উহা সম্পূর্ণ অসত্য । Ee 
বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন সরল হৃদয় ব্যক্তিদিগকে বিভ্রান্তির এই মোহজালে 
জড়িত হইতে দেখিয়। আমর! উল্লিখিত অভিনব সংস্কারবাদীগণের 
দলীল প্রমাণগুলি সংক্ষেপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 


ক) এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, শাস্ত্রীয় আচার 
অনুষ্ঠানে প্রতোক সমান্দের ভিতর অল্প বিস্তর বৈষযা পরিলক্ষিত 
হইলেও র্নের মৌলিক আদর্শ ও শিক্ষার মধ্যে পুখিবীর বিভিন্ন 
এশী ধর্মসমূহে কোন প্রভেদ নাই । কিন্তু দু্ঠাগযবশতঃ উপেক্ষা, 
সাময়িক প্রয়োজন, সহনশীলত! ও দলীয় স্বার্থপরতার চাপে পড়িয়া! 
পৃথিবীর সকল সমাজের ধর্ণে ও শাস্রে স্যায় অন্যায়, সত্য ও মিথা! 
এবং সঠিক ও প্রক্িপ্তের এরূপ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে যে, কোন ধর্ম- 
শাস্ত্রের সত্যকার বাস্তব রূপ ও ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারসাধন কাত: একে- 
বারেই অসম্ভব হইয়! পড়িয়াছে। দৃষ্টান্তস্বর্ূপ বল! যাইতে পারে 
যে, মূল বৈদিক ধর্মের সহিত পরতিমাপুজকদের মতবাদ ও আচারের 
যে জগাধিচুড়ি পরিদৃষ্ট হয় এবং ঘে দ্রইটি পরস্পর বিরোধী ধর্ম- 
স্রোত আজ একই খাতে প্রবাহিত হইতেছে, এতদুভয়ের মধ্যে মূল 
ও শাশ্বত ধর্মের বিধান ও শানস্ত্রিক অনুষ্ঠানগুলি বাছিয়। বাহির 
করিবে কে? রসুলুল্লাহ (সাঃ) কোন সমাজেরই মৌলিক সত)তাকে 
অস্বীকার করেন নাই! কিন্তু সেই মৌলিক সত্যতাকে সঠিকভাবে 
নির্ণয় করার ক্্িপাথর তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কুরআনের 
সুরত-আন্নহলে দ্বার্থহীন ভাষায় উচ্চারিত হইয়াছে যে, 
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হে রসুল (সাঃ)! আমি আপনার নিকট শুধু এই উদ্দেশ্যেই 
মহিমান্বিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি যে, আপনি মানব সমাজের ভিতর 
তাহাদের মতভেদের নিরসনকল্পে উহু! ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইবেন, 
[৬৪ আয়াত) ৷ 

সুরত-আল্‌ বাকারায় কুরমানকে অংতীর্ণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য 
ব্বক্নলপ বল! হইয়াছে, 
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দ্র ১ 
মনুষ্য সমাল্র যেসকল বিষয়ে মতভেদ করিয়াছে, সেইগুলির গীমাংসার 
জন্রই পরম সত্য স্বক্ূপ মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে, [২১৩ আয়াত] 
সুরত, আল্‌ মায়েদায় কুরআনকে পূর্ববর্তী এন্থের রক্ষয়িতা 
(মুহায়মিন) বলিয়া অভিহিত কর! হইয়াছে । 
আল্লাহ বলিয়াছেন, 
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হে রন্থল (সাঃ), আমি আপনার নিকট সত্যসহকারে মহাগ্রন্থ 
অবতীর্ণ করিয়াছি, ইহা পূববর্তী গ্রন্থের তস্দীককারী ও রক্ষয়িতা, 
[৪৮ আয়াত] । 

অতঃপর কোন জাতি, দল, গোষ্ঠী ব|। বাক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত 
ধর্মের মৌলিক সত্যতার মর্ণকেল্রর্ূপী রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) রিসালতের 
আকীদায় সম্মিলিত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত সমুদয় সত্য মিথা!, 
প্রক্ষেণ ও বিক্ষেপের সংমিশ্রণ দ্বারা কাহারে। পক্ষেই বাস্তব সতোর 


সন্দর্শন লাভ সম্ভবপর হইবেনা। একমাত্র কুরমানেই দৃপ্ত ও দৃঢ়কণে 
বিঘোষিত হইয়াছে যে, 
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উহাকে সকল প্রকার ভ্রান্তি, প্রক্ষেপ, জালিয়াডী ও অশুত্ধতার 


হন্ত হইতে হিফাযত করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করিয়াছেন, 
[আল্‌ হিজর £ = আয়াত!]। | 
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খ) ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানবসমাদ্গকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত 
করিয়া রাখা নয়। এক ও অভিন্ন সৃষ্টিকর্তার সন্তান ও দাসাহুদাসর্ূপে 
সমগ্র মানবসমাঙ্গকে এক ও অভিন্ন জাতিতে পরিণত করাই ধর্মের 
সত্যকার সার্থকত! ৷ মানববুদ্ধির অপরিপক্ষতা, সাগর ও পর্বত প্রভৃতির 
বাধা উল্লল্গন করার অক্ষমতা, বিভিন্ন ভাষার দুবোধ্যতা, সময় ও 
স্থানের দুরত্ব অতিক্রম করার অপারগতা, পুথ্বীর বিভিন্ন অঞ্চলের 
মানবসমাজকে ধর্ণের এই মহান উদ্দেশ্যে সমবেত করার পথে 
অন্তরায় ছিল। এই সকল বাধাণি্্রি বিদুরিত হওয়ার পরও যদি 
পৃথিবীর মানবসস্তান তাহাদের অপপ্রিপন্ধ ও অপরিণত মান ও 
দেহের উপযোগী স্ব স্ব ধর্ম ও শাস্ত্র লইয়াই পৃথক পৃথক ভাবে বিভোর 
হইয়া বলিয়া থাকে, তাহাহইলে প্রলয়কাল পর্যন্ত মানবস্থের মহা- 
সম্মেলনের স্বপ্ন কোনদিন বাস্তবতারক্ূপ পরিগ্রহ করিতে পারিবেনা। 
যাহারা প্রত্যেক ধর্ণেরই পরস্পর বিরোধী মতবাদ, আচার ও অনুষ্ঠানকে 
সত্য বলিয়৷ স্বীকৃতি দান করিয়া থাকে এবং প্রত্যেক পরস্পর বিরোধী 
পদ্ধতিকেই মুক্তির সহায়করূপে বিশ্বাস করে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে মানব- 
সমাজের শত্রমাত্র। মাননীয় ভ্রাতৃত্বের সাগরতীর্থে দেশ ভাষা, 
বণ, অবস্থা, বংশ ও ধর্ম নিবিশেযে পৃথিবীর সকল মানবসস্তানকে 
মিলিত হইবার জম একমাত্র হযরত মোহাম্মদ মুন্তফ! (সাঃ) আহ্বান 
ছানাইয়াছেন। One Nation Theory অর্থাৎ এক দাতীয়তার 
পরিকল্পনার আধুনিক শ্লোগান যদি ক্ষুদ্র ও দুর্বল মানবসন্তানদিগকে 
শোষণ ও গলাধঃকরণ করার প্রোপাগাণ্ড! মাত্র ন! হয়, তাহাহইলে 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাহার বহু বিশ্রুত ভ্রাতৃত্বের আহ্বানকে মাস্ক 
করিয়! লওয়া ছাড়া কাহারে! গত্যন্তর নাই । 


গ) তারপর সবসন্মত সত্য ও সর্ববাদীসম্মত সংকার্যের ব্যাখ্যাই 
রা কি? আধুনিক জগতে সমুহবাদী দর্শনশাস্তরে সমুদয় সত্য ও মিথ্যাকেই 
সাময়িক এবং আপেক্ষিক (Relive) বলিয়া অভিহিত করা হুইয়াছে। 
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ইতিহাসের স্থষ্টিযুগ হইতে এখাবতকাল সত্য ও দিথ্যার যে মূল্য ও মান 
মানব সমাজ হ্থির' করিয়! রাখিয়াছিল, সমাজ ও গার্হন্থ জীবনের 
যেসকল নীতি-নৈতিকতাকে তাহার! স্ব স্ব জীবনের বিনিময়ে রক্ষ! 
করিয়া আসিতেছিল, সমস্তেরই গোড়ায় ঘুণ ধরিতে ও সমন্তই ওলট- 
পালট হইয়া যাইতে বসিয়াছে। সততা, বিশ্বস্ততা ও শালীনতার 
ভাবগুলি এখন নি্খোধ দলের অভিধানে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে। 
প্রলয় উযার এই মৃত্যুরোলে সবসম্মত সত্যের মৌলিকত। আবিক্ধার 
করিবে কে? ব্বার্থসবস্ব আত্মড্রোহী নির্দিষ্ট কোন ম'নবগোষ্ঠীর হন্তে 
সবসন্মত সত্যের নীতি আবিক্ধারের অধিকার প্রদান করার বিষময় 
ফল ইউরোপের তথাকথিত রেনেস'। হইতে আঙ্গ পর্যন্ত প্রতি মুহুর্তেই 
অসহায় 'দুবল মানবসস্তান মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছে। স্থতরাং 
যুক্তি ও ইতিহাসের সাক্ষ্যদ্বার! ইহ। সন্দেহাতীতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে,.নিরপেক্ষ ও স্যায় বিচারক আসমানী প্রভ্যাদেশের ধারক ও 
বাহক হযরত মোহামন্মন মুলতফার (সাঃ) প্রতি দৃঢ় মাত্ব। স্থাপন 
ব্যতিরেকে কাহবারে। পক্ষে কোন সবসন্মত সত্যের সন্ধান লাভ কর! 
সম্ভবপর নয় । 


চতুধ গরিচ্ছেদ 
রমৃলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের প্রতি উল্লিখিত আস্থাহীন দলটি 
তাহাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য কুরআনের যেসকল আয়াত 
তাহাদের অভিমতের পোষযকতায় সমুপস্থিত করিয়া থাকেন, আমর! 
বক্ষমান পরিচ্ছেদে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 
ঠাহার! বলেন, কুর মানের সুরত" আলবাকারার ৬২ আয়াতে বল৷ 
হইয়াছে যে, 
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যাহার! মোহান্মদ মুস্তফার (সাঃ) প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে, 
তাহারাই হউক অথবা! ইয়াছদরাই হউক কিংবা! শ্রীষ্টানরাই হউক কিংবা 
সাবেয়িনই (১) হউক, যে কেহই হউকন! কেন, যে কেহ আল্লাহ এবং 
চরম দিবসের উপর ঈমান স্থাপন করিয়াছে এবং সদাচারশীল হইয়াছে, 
তাহার! তাহাদের কৃতকর্নের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট 
হইতে অব্শ্যই লাভ করিবে । তাহাদের জন্য ভয় এবং ভাবনার কোনই 
কারণ রহিবেনা। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, মুক্তিলাভের জ্রন্ত 
প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় হইতেছে মাত্র তিনটি বস্তু £ স্বষ্টিকর্তার প্রতি 


বিশ্বাস, কর্মফলে আহ্থ। :এবং সৎকার্যের আচরণ! রসুলুল্লাহর (সাঃ) 


৯1। (সেণ্ট জনের ভভ্তদলের অন্ততম সংপ্রদায়_এনসাইক্লোপেড়িয়' ৰিট।নিক। I 
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প্রতি কাহারে! বিশ্বাস থাকুক কি না থাকুক, উপরিউক্ত তিনি বিষয় 
যাহার! মানিয়! লইবে, তাহার! শ্রীষ্টান হউক, ইয়াহুদী হউক, মুসলিম 


হউক, যে কোন ধর্ণের অনুসারী হউক-_তাহারা মৃক্তির অধিকারী 
হইবে৷ 


উল্লিখিত আয়াতের বণিতর্সূপ ব্যাখ্য। এবং প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত 
সমস্তই ভ্রান্তিপূর্ণ ও দুরভিসন্ধিযমূলক। কুরআনে যমুক্তির-পদ্ধতি স্বরূপ 
নানাস্থানে প্রয়োজন ভেদে এবং বর্ণনা পদ্ধতির চাহিণ। অনুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর প্রতি গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে। এই আয়াতে 
যেক্ূপ আল্লাহ এবং পারলোকিক জীবনে বিশ্বাস এবং সদাচর়ণকে 
অধিকতর প্ররুত্ব দেওয়! হইয়াছে, স্ুরত-ইউন্লুসের ৬৩ আয়াতে সেই- 
কূপ শুধু ঈমান এবং সাধুতার জীবনের প্রতি গুরুত্ব আরে৷পিত 
হইয়াছে, পারলোকিক লাঁবনের কোন কথাই উক্ত মায়াতে উল্লিখিত 
হয় নাই। 
আল্লাহ বলিয়াছেনঃ 
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তোমরা অবহিত হও যে, যাহারা আল্লাহর মিত্র তাহাদের ভবন 
ভয় এবং ভাবনা নাই, তাহারা আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল এবং 
সাধুতার অম্ুসারী। আবার সুরত হা-মীন আস্লিজদার ৬০ আয়াতে 
শুধু আল্লাহকে প্রভুর্নপে মান্য করিয়। লওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান 
কর! হইয়াছে, এই স্থানে মতবাদ ও আচরণের অন্য কোন কথাই 
উল্লিখিত হয় নাই । 
আল্লাহ বলেনঃ 
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“দহা নিশ্চিত যে, যাহার! বলিয়াছে--মাল্লাহ আমাদের প্রস্থ ! 
এবং এই উক্তির উপর দৃঢ় রহিয়াছে, ফেরেশতাগণ তাহাদের নিকট 
অবতীর্ণ হইয়। থাকেন এবং বলেন, তোমর! ভয় ও ভাবনা করিওনা 
এবং তোমরা! বেহেশতের সুসংবাদ এহণ কর" । আবার সুরত আল্‌- 
বাকারার ১৭৭ আয়াতে সতাবাদী এবং সাধুগণ্রে জন্য অনেকগুলি 
বিষয়ের অনুসরণ অবশ কর্তর্য বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। এই 
আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ এবং পারলৌকিক জ্বীবনের সঙ্গে 
সঙ্গে ফেরেশতা, এশী গ্রন্থ এবং নবীগণের প্রতিও আস্থা! স্থাপন করিতে 
তইবে। আত্মীয়স্বদ্জন. অনাথ দরিদ্র, পথিক ও ভিক্ষুক এবং বণগ্রন্ত- 
দিগকে স্বীয় সম্পদের অংশীদার করিতে হইবে। নামাযের প্রতিষ্ঠা, 
যাকাত প্রদান, প্রতিশ্রুতিপালন. এবং অভাব অভিযোগে ও দু:খ কষ্টে 
ধৈধালন্বন করিতে হইবে৷ 


সালাহ বলেন : 
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শুধু পূর্বে বা পশ্চিমে তোমাদের মুখমণ্ডল ঘুরাইবার কার্যে কোন 
মঙ্গল নাই। পক্ষান্তরে প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী তাহারা, যাহারা 
আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি, ফেরেশতা ও গ্রন্থের এবং 
নবীগণের প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে এবং আল্লার প্রেমে অনু - 
প্রাণিত হইয়া আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিজ, পথিক, ভিক্ষুক এবং 
যাহাদের ক্ষঙ্ধ আবদ্ধ, তাহাদিগকে স্বীয় ধন প্রদান করিয়াছে, 
নামায প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং যাকাত দিয়াছে এবং যাহার! অঙ্গীকার 
করিয়া তাহাদের অঙ্গীকার পালন করিয়া থাকে, যাহার! অভাবের 
তাড়ন৷য় ও পীড়ার প্রকোপে ও শত্রুদের সন্মুখীন হইতে ধৈর্য 
অবলন্বন করে ; প্রকৃতপক্ষে তাহারাই সত্যবাদী এবং তাহারাই সতাকার 
সাধু, [আলবাকারা, ১5৭ আয়াতা। 

আবার স্বপ্ত আন্‌ নিসায় আল্লাহর সফ্লে সঙ্গে ফেরেশতাগণ, 
এঁশীগ্রন্থসমূহ, রস্ূলগণ এবং শেষ দিবসের প্রতি আস্থাহীনদিগকে 
স্পষ্টভাবেই পথভ্রষ্ট বলিয়া অভিহিত. করা হইয়াছে। 


আল্লাহ বলিয়াছেন: 
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যাহার! আল্লাহকে এরং তাহার ফেরেশতাগণকে এবং তাহার 
গ্রন্থসমূহকে এবং তাহার রসুলদিগকে- এবং শ্যে দিবসকে অবিশ্বাস 
করিল, তাহারা নিশ্চিতরূপে পথভষ্টতার বহু নিয়ে নিপতিত হইয়াছে, 
[:৩২ আয়াত] ৷ 

পুনশ্চ সুরত আল-মুজাদলায় আল্লাহর প্রতি এবং চরম দিবসের 
প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ যাহারা তাহাদের নিদর্শন উল্লিখিত হইয়াছে যে, 
আল্লাহ এবং রস্থুলের বিপক্ষদলের সহিত তাহার! কিছুতেই বন্ধত্বম্থত্রে 
আবদ্ধ শ্রয়না ৷ 

আল্লাহ্‌ বলেন: 
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হে রসুল! যে জাতি আল্লাহকে বিশ্বাস করিয়াছে এবং শেষ 
দিবসের প্রতি আস্থ। স্থাপন কর্িয্না'ছ, আপনি. কদাচ তাহাদিগকে 
আল্লাহ এবং তদীয় রস্থুলের প্রতিরোধকারা দলের সহিত সথ্যতাস্থত্রে 
আবদ্ধ হইতে দেখিবেনন!। সে প্রতিরোধকাত্রীদল তাহাদের পিতৃপিতা- 
মহগণ হউক অথবা তাহাদের বংশধররাই হউক অথব! তাহাদের 
ভ্রাতৃদলই হউক্ক অথবা তাহাদের আত্মীয় ম্বজনগণই হউক, [২২ আয়াত] । 
ফলকথ!-- স্বত্ত আলবাঙ্কারার ৬২তম আয়াতের সাহায্যে ইহা 
প্রমাণিত করিবার চেষ্ট। করা যে, আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য রস্ুলুল্লাহর 
(সাঃ) নবূওতের প্রতি আস্থা স্থাপন কর! অপরিহ্থার্ধ =য়-_চরম 
মূর্খতার পরিচায়ক। কারণ কুরআনের উল্লিখিত আয়াতগুলি পাঠ 
করিয়! দেখিলে খুর সহন্দেই প্রতীয়মান হইবে যে, ঈমান ও আধ্যাত্মিক 
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সস — 


মুক্তি লাভের উপায় স্বরূপ কুরআনের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নন্নপ শর্ত 
উল্লেখ করা হইয়াছে । উল্লিখিত শ্গুলির সমষ্টিগতভাবে অনুসরণ 
করিয়া চলিবার জন্যই কুরআন মানব সমাজ্জকে আহ্বান জানাইরাছে। 


বর্ণিত শর্তসমূহের কোনটিকে বাদ দিয়া মতলব মত যে কোনটিকে 
অএগণ্য করা প্রবৃত্তিপরায়ণতার পরিচায়ক হইলেও সততা ও নিশ্বস্ততার 


লক্ষণ নয়। সুরত আল-বাকারার উল্লিখিত আয়াতে শুধু এই কথার 
উপরেই যোর দেওয়া হইয়াছে যে, ব্রসুলুশাহর (সাঃ৷ পূর্ববর্তী ধর্ম- 
সমূহের অনুসরণকারীগণ এবং রসুলুল্লাহর (সাঃ) যঁ'হারা অনুগামী 
হইয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন, তাহারা কেহই শুধু ধর্মের ঢাক 
পিটাইয়া বা কোন দলবিশেযের শ্লোগান গাহিয়। মুক্তির অধিকারী 
হরইবেনন| । রস্ুলুল্লাহর (সাঃ৷ পূর্ববর্তীগণ এবং তাহার অনুসরণকারী- 
গণের মধ্যে যাহারাই আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল হইয়াছেন এবং 
সাধুতার জীবন অবলম্বন করিয়াছেন তাহার! সকলেই মুসার উন্মত 
হউন অথবা ঈসার উন্মত হউন অথবা রসূলুল্লাহর (সাঃ! উন্মত হউন, 
সকলেই জাতি ও দল নিবিশেষে মুক্তির অধিকারী হইবেন। ক্লিন্তু 
এই আয়াতে কুত্রাপি একথা বল! হয় নাই যে, মুসা! এবং ঈসা 
এবং অন্যান্য রস্থূল আলায়হিমুস্সালামের দলভুক্তরা হযরত মোহাম্মদ 
মুন্তফ! (সাঃ) এর আগমনের পরও তাহার প্রতি ঈমান স্থাপন ন! 
কর! সত্বেও মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং এইরূপ অপব্যাখা! 
লরলমতি অজ্ঞ মুললমানদিগকে বিভ্রান্ত করার একটি যড়যত্র ব্যাতীত 


অনা কিছুই নয়। 
G 
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গকয় পাৰচ্ছেদ 
মোহাম্মদী নবুওতের শত্রদল সুরত আল বাকারার একশত 
অুচত্বারিংশ আয়াতটিও ভাহাদের উদ্দেশ্য সলিদ্ধির সাহায়ক স্বরূপ 
উপস্থিত করিয়া থাকেন। 
এই আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন: 
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প্রতোকরই এক একটি দিক রহিয়াছে, যেদিকে সে স্বীয় মৃখ ফিরাইয়! 
থাকে। অতএব তোমর! সংকা্য সাধনে ধাবিত হও, তোমরাযেস্থানেই 
থাকনা কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকেই সন্নিবেশিত করিবেন 
ননুৎতে মোহাম্মদীর শত্রুদল অজ্ঞ জনসাধারণকে বুঝ্কাইয়া থাকেন 
যে, উল্লিখিত আয়াতের তাৎপর্য অনুসারে ইবাদত ও উপাসনার 
ভিতর বিভিন্ন ধর্মাবলন্বীগণের মধ্যে যে বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, 
সেগ্ুলিকে গুরুত্বদান করিতে কুরআনে নিযেধ কলা হইয়াছে। মানুষ 
যেকে।ন ধর্মের অনুসরণকারী হউক্কনা কেন এবং ইবাদত ও উপাসনার 
যেকোন পদ্ধতি অনুসরণ _করিয়। চলুক না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি- 
বৃদ্ধি নাই । সৎকাৰ্ধ সাধন করিয়া যাওয়াই মুখা উদ্দেশ্য এবং ইহাকেই 
কুরআনে যুক্তির উপায়্র্ূপে অভিত্রিত করা হইয়াছে। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অপক্ধপ ব্যাখ্যার সহিত কুরআদনর উল্লিখিত 
আয়াতের যাহা সত্যিকার সম্পর্ক, তাহা 'ভানুমতির খান্দা'র অতিরিক্ত 
নয়। উল্লিখিত আয়াতে ইবাদত 'ও উপাসন! পদ্ধতির কোন নাম 
H—— 
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নিশানাও নাই। রসুল্ল্লাহ (সাঃ) St শুদ্ধ পদার্পণ করার পরও 
কিছুদিন যাবৎ পূর্বতাঁ নবীগণের অনুসরণে বায়তুল মক্‌দসের সখ,ব্রার 
দিকে মূখ করিয়া নামায পড়িতেন ।'''কিন্তু উল্লিখিত নবীগণের 
আ্বাদিপুরুষ ইবরাহ্ীগ্ন ' ইসমাঈল আলায়চিয়াসূসালাম ক্কা'বার দিকে মুখ 
ন্তরিতেন। শীষ্টানগণ সখ্‌রা পরিতাাগ করিয৷ পূর্বাডিমুখী হইয়া ছিলেন ! 
পূর্বব্ঘী অন্যান্য নবীগণের ক্িবলাও বিভিগ্ন দিকে জবহি ছিল। 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন ইয়াছদ ও গরষ্টানগণের কিবলা পরিহার করিয়া! 
আল্লাহর নির্দ্শে মৃত স্বীয় আদি পিতা তর টবরাটীম ও ইসমাঈলের 
পরিগৃঢচীত, হ্বিলার ঢিকে মুখ ফিরাইয়! নামায আর্ত কঢিয়া দিলেন, 
তখন ইয়াহুদী ও ফ্রীষ্টানগণ হযরতের (সাঃ) আচরণে শতিশয রুট 
হইয়া নানাবিধ ধিরূপ মন্ভবা করিতে লাগিল । আল্লাহ এই সকল 
রাদানুবাদ্রে সমাধানতল্লে ছবার্থটীন ভাষায় ঘোষণ| করিয়! দিলেন যে, 
আল্লাহর ততৎহীদ এবং পূনরুথ'নের প্রতি বিশ্বাস এবং  কর্ফলের 
প্রতি জ্আাস্থা স্থাপনের নায় নিনিষ্ট কোন ছিকের: অনুগাযী শ্রওয়া 
ধর এরূপ কোন  অবিচেন্দ্না। শরৎ অপরিহার্য অঙ্গ নয়. যে, তজ্জরন্া 
ইয়ান্ডদ ও শী ট্ানদালের এতটা হট:গোলের কারণ হইতে পারে । কারণ 
ডটাচাদের পূর্বপুরুষগণও এগন কি স্বয়ং ডাহারাণ্ড এক কিবলায় 
সম্মিলিত ত্রইতে পারেন নাই । 'শাল্লাহ স্বীয় অপচছিসীশ্ অনুগ্রতে 
পথিণীর সর্ব প্রাচীন ধর্মকেন্দ ও নান্তিপ্রলকে পুসলিম জাতিয় কিবলা- 
কূপে মলোনীত করিশ্ন| নিয়া'ডন। * সুতরাং এ বিষয়ে বাদারুবাদ ও 
কলহ-বিবাদ নিরর্থক ৷ এই সকল বাবহারিক্জ বিধিনিবেধ সম্পর্কে 
ব'গবিতগ্ধ। পরিহাত্র কমিয়া আলাতহর অয়াচীর অনুসরণ করিয়া চলাই 
বৃদ্ধিঘত্তার পরিচায়ক । যেগন, কোন্‌ নামাযের রাকআতের সংগা 
কত হইবে, রুকু এক্বার আর সিঙ্ছদা দ্বইবার হবে কেন, এ সশল 
বিযয়ে তর্কবিতর্ক ন! করিয়া আল্লাহর ওয়াহীর অনুসরণ কৰিয়া চলাই 
হিশ্বাসপরাস্থূণগণের কর্তশ্য। টঁতার পরিবার্ড্ে আল্লাহর পীঁতি অরন্তন 
করিতে হইলে কোন দিক বিশেযের পূজ্জা ও প্রণতি উপকারী হইবেনা। 


দদওতে-মোহান্মদী : ;- tS 


জন্া আবশ্যক--সততা ও সাধুতার জীবন যাপন করা এবং 
এ! সতত! ও সাধুতার ব্যাখা! কি, তাহা উক্ত সুরতেরই কয়েক 
““l পর বিশদক্ধপে বিশ্লেষণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । আল্লাহ 
ন, “শুধু পূব অথ্র! পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরাইবার 
™ ক্ষোন মঙ্গল নিহিত নাই। পক্ষাস্তরে-প্রকুত.মঙ্গলের অধিকারী 
টবে উহার! যাহার! আল্লাহর প্রতি. শেষ দিবসের প্রতি, ফেরেশতা- 
খাশের প্রতি এবং মহিমান্বিত এন্থের প্রতি এবং নবীগণের প্রতি 
ঘরমান স্থাপন করিয়াছে এবং আলাহর প্রীতি অর্জন মানসে আত্মীয় 
গজন অনাথ, দরিদ্র, পথিক, ভিক্ষুক এব: যাহাদের স্কন্ধ আবদ্ধ 
খা্াদের মধ্যে স্বীয় সম্পদ বন্টন করিয়াছে, নামায প্রতিষ্ঠা করিয়াছে 
নং যাকাত দিয়াছে, আর যাহারা অঙ্গীকার সরিয়া ডাহাদের অঙ্গীকার 
পালন করিয়। থাকে, যাহার! অভাবের তাড়নায়, পীড়ার প্রকোপে 
এন: শত্ৰুদলের সম্মুখীন হইলে ধৈর্য অবলন্দন করে-_প্রকৃত পক্ষে 
ভাগ্ারাই সত্যবাদী এবং তাহারাই সত্যকার সাধু। ১ 


bets 1-4 


৯1 মূল সং এয় জক 68 পৃষ্ঠা ঢটৰ্য ৷ লো চ্যাe 


মঠ গণিচচ্ছেদ 
ননুৎ্তেনমোহাম্মদীর প্রতি আস্থাহীনের দল তাহাদের দ্রুরভি- 
লন্ধির সহায়করূপে সুরত আল হৃত্বের নিম্নলিখিত আয়াতটিও বিশেষ 
যোরের লহিত উপস্থাপিত" করিয়া থাকে। 
আল্লাহ বলিয়াছেন: 
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আমরাই প্রতোক দলের জন্য উপাসনা পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়া 
দিয়াছি, তাহার! তদনুসারে উপাসন! করিয়া থাকে। অতএব তাহার! 
যেন এই বিযয়ে আপনার সঠিত কলহে প্রবৃত্ত না হয়। আপনার 
প্রভূত পথে মানব সমাজকে অ'হ্বান কর্রিতে থাকুন ৷ নিশ্চয় আপনি, 
হে রসুল (সাঃ) ৷ হিদায়তের সঠিক পথে রহিয়াছেন। ইহা সত্বেও 
যদি তাহারা আপনার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয়, তাহাহটলে বলুন, 
তোমাদের ক্রুতকর্ণের বিবরণ আল্লাহ উত্তমর্ধপেই অবগত আছেন। 
তোমর! যে লকল বিষয়ে মতভেদ করিতেছ, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ 
সেগুলির মীমাংসা! করিয়া দিবেন [৬৭-৬৯ আয়াত]। 

উল্লিখিত আয়াত তিনটির্র তাৎপর্য পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেষ্ 
ভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু নবুওতে-মোহাম্মদীর অবসজ্রাকারী' দল শেযোক্ত 


nate মোহ! ন্ম্দী ৫৬ 
ঞ|়াত দুইটিকে পরিহার করিয়া শুধু প্রথম আয়াতের সাহায্যে 
দ্িপর করিতে চাহিয়াছে যে, পৃথিবীর যে কোন ধর্ম সম্প্রদায় 
॥4 ন! কেন, তাহার! স্বস্থ শাজ্তের অনুসরণ কয়িয়। চলিলেই মুক্তির 


কারী হইতে পারিবে। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে আয়াতটির 


1৭ লক্ষ্য কয়িলেই উক্ত দলের ভ্রান্তি অথবা দুরভিসন্ধি সহজেই 
॥৪| পড়িয়৷ যাইবে। উক্ত আয়াতেরই শেষাংশে রস্বলুল্লাহর (*/13) 
{টাবত হিদায়তকে সঠিক বলিয়া স্বীকৃতি দান কর! হইয়াছে। 
প্রঞঝাং যাহা প্রকৃত সঠিগ, তাহার সমকক্ষ ও প্রতিকূল মতবাদ 
এনং আচরণকে সঠিক বলিঃ। গ্রহণ কর! কিছুতেই যুক্তিসংগত বলিয়া 
[চিত হইতে পারেন৷ । আয়াতে কখিত উন্মতের' তাৎপর্য হইতেছে 
পুণৰতী নবীগণের অনুসরণকারী দল। ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহের 
[4 দিয়| রসুূলুলাহর (সাঃ) প্রচারিত ধর্ম এবং অন্যান্য নবী ও. 
রলগণের প্রচারিত- মৌলিক শিক্ষার মধ্যে কোনই বৈষম্য নাই। 
এ/বপারিক আচরণের দিক দিয়! সাময়িক. ও আঞ্চলিক. প্রয়োজন: 
॥। শচয়াজন অনুযায়ী পূর্ববর্তী জাতিনমূত্ের মধ্যে অবশ্যই- তারতম্য - 
খটিাছে। রস্বলুললাহ (সাঃ) ইবাদতের-যে পন্ধতি অমুনরণ- করিয়। 
॥লিতেন, পলবগ্রাহীর দল সেগুলির কতক অংশ নিজেদের ব্যবহারিক 
আচরণের অনুন্ূপ দেখিতে না পাইয়া ধের" মূল নীতিকেই অস্বীকার: 
গ্রধিয়। ‘বলিয়াহিল। উল্লিখিত আয়াতন্তলিতে পল্লবগ্নাহীদের এই 
আরশের অশেষ নিন্দাবাদ এবং রম্ূলুল্াহকে সাঃ) সাস্বন! প্রদান 
লয়| হইয়াছে। 


রয়যাভী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, 
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হে রসুল (সাঃ), অন্যান্য ধর্মবলব্বীগণ দ্বীনের আদেশ নিষেধ এবং 
শাস্ত্রীয় আচার অন্তষ্ঠান লইয়া যেন আপনার লণ্তি বিবাদ বিসন্বাদ 
না করে, কারণ তাহার! হয় মূখ নয় হ্থিংস্ুক । আপনার প্রচারিত 
ধর্মের সতাতা এতই সুস্পষ্ট যে, উহাতে বাগবিতগুার অবকাশ নাই। 
আয়াতের এল্লপ ব্যাখ্যাও কর! যাইতে পারে যে, ইহার সাহায্যে 
বিধমীদের কথায় মনোযোগ দিতে এবং তাহাদের সহিত বিতকে প্রবৃত্ত 
হইতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে নিষেধ করা হইয়াছে, [ (৩) ২১" পূঃ] 

কুরআনের ভায্যকারগণ ইহাও লিখিয়াছেন যে, খুযাজ। গোত্রের 
লোকের! মুসলমানদিগকে বলিত. তোমাদের একি আচরণ ? আল্লাহু 
স্বহস্তে যাহা য্বহৃ করিয়াছেন (অর্থাৎ স্বৃত। তাহা তোমরা! ভক্ষণ করনা 
আর তোমরা খ্বহত্তে যাহ! যবেহ কর তাহা ভক্ষণ কিয়া থাক । 
তাহাদের এই উক্তির জওয়াবে কুরআনের উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ 
হয়, [দুর্রে” মনসুর (8) £ :৬৯ পূঃ'। 

"ইবনে কসীর লিখিয়াছেন যে, মালাহ তদীয় রসুলকে ।সাঃ) 
তাহার -'স্বব্বের পথে আহ্বান করার যে আদেশ দিয়াছেন এবং 
রসুলুল্লাহ সাঃ) সঠিক ও সুস্পষ্ট পথে দৃঢ় রহিয়াছেন_ একথার তাৎপধ 
কুরআনের অশ্য আয়াতেও কথিত হইয়াছে। 
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হে রসুল (সাঃ)! আল্লাহর আয়াতসমূহ আপনার নিকট অবতীণ 
হইবার পর তাহার! যেন আপনাকে প্রতিহত করিতে না পারে 
এবং আপনি আপনার প্রভুর পথে মানবমগুলীকে সব্দা আন্মান 
করিতে. থাকুন এবং আপনি কদাচ মুশরিকগণের অস্ততভুক্ত হইবেনা, 
[আল কস্স, ৮৭ আয়াত]। 


নধূওতে-মোহান্মদী ৫৫ 
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আর আল্লাহ যে একথা বলিয়াছেন, তাহার! যদি অনর্থক হে 
ররনল (সাঃ), আপনার সহিত. বাগরিতপ্ডায় শ্রবৃত্ত হয়, তাহাহইলে 
আপনি বলুন, তোমাদের কৃতকর্ণের বিবরণ আল্লাহ উত্তমরূপে অবগত 
রষিয়াছেন! ' এই আয়াতের ব্যাখ!! স্থবরত ইউন্রছের ৪১ আয়াতে 
উল্লিণিত হইয়াছে। আল্লাহ তদীয় রসুল মোহাম্মদ মুন্ডফা (সাঃ) কে 
আদেশ করিয়াছেন, 
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হে রস্থল সাঃ) ! যদি তাহার! আপনার সত্যতাকে অস্বীকার করে 
তাহাহইলে আপনি বলুন, আমার আচরণ আমার জন্য । আর তোমাদের 
আচরণ তোমাদেরজন্য । আমি যাহ! করি, তাহার সহিত তোমাদের কোন 
সম্পর্ক নাই আয তোমরা! সাহা কর তাহার" সাথেও অমি নিঃসম্পর্ক । 
“তোমাদের কৃতকর্নের বিবরণ আল্লাহ উত্তমরূপে অবগত আছেন।" 
আল্লাহর :এই- উক্তির ' ময্লো নবুওট $+ মে হান্মদীর অমান্যকারীগণের 
ভদ্য আল্লাহর অশেষ ক্রোধ এবং ভাবী দশ্ডের প্রত্ক্রিতি সহিয়াছে 
এবং এই জন্যই আয়াত্রে শেষাংশে আদেশ করা হইয়াছে যে, 
রসুলুল্লাহকে (সাঃ) যাহার! ব্যবহারিক আচার অনুষ্ঠানের বেষনে।র 
শ্রীমাংসাকারী মাম্য করিতেছে ৭1, তাহাদের যাবতীয় মতবৈষম্য. ও 
কলহ হিবাদের বিচার কিয়ামতের দিবসে স্বয়ং আল্লাহ করিবেন - 
[তফসীর-ইবনে -কলীর' (৫) ৩০> পুঃ! । 
ফলকথা, সুরত আলচঘ্ের আয়াতটি নবুগতে সমোহান্মদার সত্যত! 
এবং উহ! মান্ত করিয়। :লইবার অপরিহাধতার অধ্চাট্য দলীল, এক্নপ 
দিবালোকের- হ্কায় উচ্ছল এবং স্পষ্ট প্রমাণকে- নবুগতে-যোহাস্মদীর 
প্রতিকুলে উপস্থাপিত কর! ইয়াহুদী স্বভাবের অন্যতম নিদর্শন ব্যতীত 
আঁর কিছুই নয় আল্লাহ সকলকে সত্য কথ! উচ্চারণ করার এবং 
সত পথে চালিত হইবার ক্রমত!। দান করুন । 


গণ্য পরিচ্ছেদ 


লবী এবং রস্ুলগণের সম্াট মোহাশ্মদ মুস্তফার (সা:) উপর 


ঈমান স্থাপন করা কেবল তাহার আবির্ভাব যুগ ও পরব তাঁকালের 


মানব বংশের জনা অবশ্য কর্তব্য বলিয়। স্থিরীকুত হয় নাই, বরঃ 
ধরিত্রীর স্ব্ি-যুগ হইতে হযরতের অভ্াদয় যুগের অব্যবহিত কাল 
পুৰ পৰ্যন্ত পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে ও প্রতোক অঞ্চলে যে সকল নহী 
ও রসুলের আগমন ঘটয়াছিল তাহাদের সকলের জন্যই রম্লুললাহর 
(সাঃ) প্রতি ঈমান এবং ত'হার সাহাযা কল্পে অগ্রণী হওয়! ওয়াজিব 
কর! হইয়াছিল । অধিকস্ত দুনিয়ার সমুদয় অধিবাগীয় জন্য রস্ণুলুল্লাহর 
(লাঃ) প্রতি ঈ্রমান স্থাপন কর! যেরূপ অপরিহার্য কর্তব্য; তেমনি 
শনুদয় মুসলমানের পক্ষে রসুলুল্লাহকে ।সাঃ) শক্তিমান করিয়া তোলার 
এবং তাহার গোরবকে অক্ষত: রাখার এবং তাহার সাহাধাকল্ে সবদা 
ঘগ্রণী হইবার কার্যও ওয়াজিব কর! হইয়াছে 


উল্লিখিত দাবীর পোষকতায় কুরআনের কয়েকটি 

নিয়ে উধৃত হইল । tidy 
প্রথম আয়ত: 
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গ্রন্থ ও প্রজ্ঞার যাহ! কিছু যখন তোমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছিল, 

তথনই আল্লাহ নবীগণের নিকট হইতে যে প্রতিশ্রতি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ কর! আল্লাহ নবীদিগকে বলিলেন ঘে, 
অতঃপর তোমাদের নিকট রম্থূল আগহন করিবেন, যিনি তোমাদের 
নিকট অবতীণ বাণীর সত্যত! স্বীকার করিয়! লইবেন তোমরা! অবশাই 
তহার প্রতি ঈমান স্থাপন করিও এবং তাহাকে সাহাযা করিও । 
আল্লাহ বলিলেন, তোমরা কি একথ! স্বীকার করিয়| লইলে এবং 
ইহা প্রতিপালন করার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিলে? সমুদয় নবী 
বলিলেন, আমরা প্রতিশ্রুত হইলাম । আল্লাহ বলিলেন, তোমরা 
একথার সাক্ষী রহিও এবং আমিও তোমাদের সংগে সংগে সাক্ষ- 
দাতাগণের অন্যতম হইলাম । অতঃপর যাহ'র! প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবে_ 
তাহাৱাই হইবে বাভিচারী দল, | আলে ইয়রান ৮১ ও ৮১ আয়াত!" 

ইবনে জযীর, ইবনুল মূনযের ও ইবনে! আবি হাতিম প্রভৃতি সঙঈদ 
বিনে জুবায়রের প্রমুখাৎ উল্লিখিত আয়তের তফলীর সম্পর্কে ইবনে 
আব্বাসের উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আল্লাহ নবীগণের নিকট 
হইতে এই প্রতিশ্র.তি তাহাদের উন্মতগণের কাছে পুর্ণ করার অঙ্গীকার 
এহণ করিয়াছিলেন। ইবনে জরীর ও ইবনো আবি হাতিম স্রদ্দীর 
বাচনিক উধৃত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে হযরত নৃহের যুগ হইতে 
আল্লাহ যে কোন নবী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে তিনি 
এই প্রতিশ্র,তি লইয়াছেন ঘে, তাহার লজীবদশায় হযরত মোহাম্মদ 
মুস্তফার (সাঃ) আবির্ভাব ঘটিলে তাহার উপর তাহাকে অবশাই ঈমান 
আনিতে এবং তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। তাহাদের জাঁবদ্দশায় 
রস্থলুল্লাহর (মাঃ। আবির্ভাব নাহইলে.-তাহার। ডাহাদের অন্ুসরণকারী- 
গণের নিকট হইতে এই প্রতিশ্র,তি গ্রহণ করিবেন যে, অনুসরণকারীগণের 


জীবা তিনি আহিড়তে হইলে" তাহার! ভাহার প্রতি ert 
ঈমান আনিবেন ও সাহায্য কঢিবেন। ইবনে জভরীর ও ইবনে 
মুনযের উল্লিখিত আয়াত. সম্পর্কে আবহুল্লাহ বিনে আব্বাসের এই 
তফসীরৎ উধৃত করিয়াছেন যে, আল্লাহ ইয়াছদ ও নাসার প্রভৃতি 
এস্থধামী জাতিলযুহ এবং তাহাদের নবীগণের নিকট হইতে মোহাম্মদ 
মোন্ডতফ! (সাঃ)-কে স্বীকার করিয়। লইবার জন্য যে অঙ্গীকার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং তাহারা এই মর্মে যে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন, 
উপর্লিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তাহা উল্লেখ করিয়াছেন । ১ 

উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে ইমাম হাসান রসযীও ইবনে আব্বাসের 
অঙ্নুক্প ব্যাখা! প্রদান করিয়াছেন। 
আল্লামা সৈয়েদ শরীফ রযী বলেন যে, আয়াতে যে রসুলের 

কথ! উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপ হইটতোছ আমাদের নবী 
হযরত মোহান্মদ (সাঃ, আর "তোমাদের নিকট যাহা রহিয়াছে তাহার 
সত্যতা মান্যকাগী'"' এই উক্চির তাৎপর্য হইতেছে, “তোমাদের নিকট 
যেসকল গ্রন্থ জবতীণ হহয়াছে।'"' “তোমাদের নিকট আগস্গন 
কয়েন" একথার অর্থ এই যে, যাহার কথা তোমরা তোমাদের গ্রন্থে 
প্রাপ্ত হইয়াছ এবং তোমাদের নিকট অবতীণ ওয়াহীর সাহাযো 
যাহাকে তোমর! চিনিতে পারিয়াছ। যেমন এসম্পর্কে সুরত আল- 
সা'রাফে বল! হইয়াছে, 
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সেই রস্থুলের নাম তাহাদের নিকট বিদ্যমান তৎরাৎ ও ইণ্ডিলে 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে -- ১৫৭ আর্নাত)। “তোমর!. শ্রবশাই তাহার.প্রতি 
ঈমান আানিও এবং ডাহাকে নাহায্য করিও''-_-আল্লাহর এই আদেশ 


EE 


৯1 জানমেউটল বয়ান (৩) ২৩৬ পৃঃ ; মনসুর ২) 8৭0 পৃঃ । 
= । হাকায়েছুত,তাৰীল (6) ১২ পৃঃ । 


ননুওতে মোহাম্মদী er ৫৯ 


প্রতোক উম্মতের অবশিষ্ট এবং শেষোক্ত দলের প্রতি স্বচিত হইরাছে, 


যেরূপ হখরত মুস! এবং তদীয় . সহচর ইসরাঈলদিগকে বলা হইয়াছিল, 
তোমাদের নিকট রসুল (নাঃ) আগমন করিবেন, যিনি তোমাদের 


এন্থের সতাতা-ব্বীকার -করিয়।- লইবেন। অতএব ভাহার উপর ঈমান- 
আনিও এবং তাহাকে সাহায্য করিও । ১ 

ইমাম -কফ_ফ্রাল এই আয়াত প্রসংগে বলিয়াছেন: অতিক্রান্ত 
নবীগণ যদি ব'।চিয়।-থাকিতেন, তাহাহইলে হযৱত মোহাম্মদ মুন্ডফার 
(সাঃ) উপর ঈমান-স্থাপন কর! তাহাদের জন্য ওয়াজিব হইত 

ইমাম ফখ.কদ্দীন রাখী লিখিয়াছেন, যে সকল বিষয় গ্রন্থধারী- 
গণের নিকট সুবিদিত ছিল, এই আয়াতে সেইগুলির পুনরাবৃত্তি কর! 
হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতকে প্রমাণিত এবং 
শ্রন্থধারীদলের আপত্রি খণ্ডিত এবং তাহাদের হিংসাপূর্ণ ব্বভাবের 
অবস্থ। প্রকটিত- কর! হইয়াছে । এই আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, 
নবীগণের মধ্যে বাহাদিগকরে.-এছ ৬ প্রন্ঞা-এ্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের 
তদদীককারী. রুল. আগমন- করিবেন; তাহার! তাহার প্রতি ঈমান 
আনিবেন এবং ভাহাকে ন্াাহায্া কমিবেন.। এই আয়াতে আল্লাহ 
একথার ও. সংবাদ. দিয়াছেন যে. নবীগণ ইহ! স্বীকার করিয়। লইয়া- 
ছিলেন।. আল্লাহ. এই -সায়াতে. ইহাও. আদেশ করিয়াছেন যে, 
যাহার! এই প্রতিশ্রুতি ভগ করিবে. তাহার! ফাসিকগণের অন্ততভু ক্র! 
এই প্রতিশ্রুতি হযরত. মোহান্মদ মুস্তফার (সাঃ). জন্য বিশেষ ভাবে 
সুনির্দিষ্ট, ইহাই হযরত আলী. ইরনে আব্বাস, কাতাদ। € সুদ্দা 
প্রহৃতির প্রদত্ত ব্যাখ৷৷। ফখক্ুন্দীন রাষী বলেন যে,. নবীগণের নিকট 
হইতে আল্লাহ যে প্রতিক্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই সঠিক কথ! । 
কারণ আয়াতে উম্মতের. কোন উল্লেখ নাই এবং রস্ূলুল্লাহও (সাঃ) 
এই কথ। বলিয়াছেন যে, 


= 


৯ হাকায়েকুততাবীল (6) 306 ri 


| ___ নবুওতে-মোহাম্মদী 
ug UF pd ay Lol] LLL set Lt CEA AL 
আমি উজ্দল, স্বন্পষ্ট দ্বীন সহকারে আগমন করিয্নাছি, আল্লাহর 


শপথ | ' যদি ইমরানের পৃত্র মুসাও জীবিত রহিতেন, আমার অনুসরণ 
ছাড়। তাহার কোন গতান্তর থাকিতনা। 


ইমাম রাঘী বলেন যে, যখন আল্লাহ্‌ সমস্ত পয়গন্বর্গণের 
উপর মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) প্রতি ঈমান ওয়াজিব করিয়াছেন 
এবং তাহারা এই প্রতিশ্রুতি পালন ন! করিলে যখন ডাহাদিগকে 
ফাসিক হইবার ভয় প্রদর্শন . কর! হইয়াছে, তথন তাহাদের উন্মত- 
গণের গ্রন্থ হযরত মোহাম্মদ 'মুস্তফার (সা:) প্রতি' ঈমান স্থাপন করা 
অধিকতর ওয়াঞ্জিব হইবে এবং প্রামাণিকতার দিক-দিয়| ইহা অধিকতর 
বলিষ্ঠ (সংক্ষেপ) ৷ ১ 
ইমাম আবুল হাসান কারেসী (--৪0৩ হিঃ) উল্লিখিত আয়াত 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, আল্লাহ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ'-কে যে 
বিশিষ্ট গৌরবে গরীয়ান করিয়াছিলেন, অন্প কোন নবী বা রস্থূলকে 
তিনিসে গৌরব দান করেন" নাই, উল্লিখিত আয়াতে সেই গৌরবের 
কথাই বদিত ন্ইয়াছে। আল্লাহ ওয়াহীর সাহাযো রহ্থলগণের নিকট 
হহঁতে প্রতিঞ্চুতি লইয়াছিলেন। অর্থাৎ এমন ক্কোন নবী প্রেরিত 
হন নাই যাহার কাছে আল্লাহ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) কথা 
এবং তাহার পরিচয় বর্ণনা করেন নাই, এবং এই প্রতিশ্রুতি প্রতোোক 
নবীর নিকট হইতে গৃহীত হইপলাছে যে. যদি ভাঁহাদেৱ সহিত 
রসুলুল্লাহর (সাঃ) সাক্ষাৎকার ঘটে তাহাহইলে তাহারা অবশ্যই তাহার 
উপর ঈমান আনিবেন। এই আয়াতেল্প ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহাও 
বলা হইয়াছে যে, নবীগণ রসুলুল্লাহর (সাঃ) আগমন বারা স্ব স্ব 
উন্মতের নিকট প্রচার করার জন্য এবং তাহাদের নিকট হইতে এই 


৯। ভফসলাীর কনীর। (২) ৭২৬-৭২৮ পৃঃ। 


নৰুওতে:সোহান্মরী -- 


প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার জন্ব আদিষ্ট হইয়াছিলেন যে, ভাতার! তাহাদের 
পরবর্তী বংশধরদের নিকট এই বাণী প্রচার করিবেন, [কাযী এয়াযের 
শিফা, ৩5 পূঃ] 
শায়খুল-ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ এই আয়াত প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন, আল্লাহ নবীদিগকে বলিলেন আমি ভোম্যুদিপধবক্ে বে এন 
এবং হিকমত দান করিয়াছি, তাহার পর তোমাদের নিকট রসুল 
আগমন করিবেন, যিনি তোমাদের গ্রান্থ ও হিকুমতের সত্যতা মানিয়া 
লটবেন ৷ তোমরা স্ঠাহার-উপর ঈমান আনিও “ৰং তাহাকে Ls 
শালী করিও এবং তোমাদিগকে যে ধর্ম ও শান্ত প্রদত্ত নাল 
তাহাকে যথেষ্ট বলিয়া ধারণ! করিওনা এবং গ্রন্থ ও হ্রিকমত !y 
কর! স’ত্বণ্ড রসুলুল্লাহ (সাঃ) অন্বসরণকে পরিহার করিওনা বরং 
তোমাদের নিকট পূর্বব্াঁ গ্রন্থ ও হিকমত বিদ্াগ্ান থাকা 'সয়েও 
তোমাদিগকে রস্থলুল্লাহর (সা: উপর ঈমান আনিতে এবং lhe 
পৃষ্ঠপোষক ও! করিতে হইবে । তোমাদের নিদস্ব গ্রন্থ ও হিকমত 
দের জন্য যথেষ্ট হটবেনা এব: সেগুলির অনুসরণ করিয়! asd 
আল্লাহর দণ্ড হইতে উদ্ধার পাইবেন! ৷ এই আয়াতের ct 
প্রমাণিত হল যে, পূর্ববর্তী নবী “বং ভাহাদের অন্পুসারীদের S 
যাহারা মোহাম্মদ মোস্তফার সাঃ) বাক্বপার গাত কন ia 
গ্রন্থ ও হিকমতের অধিকারী হইলেও তাহাদিগকে হযরত ৰ রা 
মোস্তফার (সাঃ) উপর ঈমান আনিতে এবং তাহাকে সাহায্য ক silt 
হইবে । কুরআনের সাযক্ষা এই যে. নবীগণ উক্ত hn + tie 
টইয়াছিলেন এবং আল্লাহ্‌ও তাহাদের অঙ্গীকারের ltd 
EE, [আল জওয়াবুস্‌ সহা (1) Se, ইহতত পুঃ] ৷ 
দ্বিতীয় আয়াত : 
আল্লাহ আদেশ করিতেছেন: 
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হে মানৰ সমাজ, সেই দি রসূল (সাঃ) বিশ্চিতক্ূপে 
সতা সহকারে তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে তোমাদের কাছে আগমন 
করিয়াছ্ছেন। অত এব গাহার উপর ঈয়ান স্থাপন কর, ইহাই তোমাদের 
পক্ষে মঙ্গলঞ্জনক, আর যদি তোমরা অস্বীকার কর, তাতাচটলে উর্ধ 
গগনসমূহ এবং বস্তুন্ধর। একমাত্র আল্লাহরই _অধিকারডুক্ত ‘এবং নিশ্চয় 
আল্লাহ মহাহিজ্দ প্রন্ঞাশীল, [আন্নিস, ১৭০ আয়াত] । 

রন্বলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের প্রতি ঈমান শ্যাপন করা সম্পর্কে 


এটী আয়াতটির প্রামাণিকতা এরূপ অকাটা ও দছার্থহীন যে. ছার 
কোনরূপ ব্যাথ্যাপ্প প্রয়োজন নাই। 


তৃতীয় আয়াত : 
আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন যে, 
PE a3 Pe 42 ~ Fড = 1 == 


- ts 13-5 lya 1A sd -tidla tbs 


তে হিশ্বাসপরায়ণগণ । আল্লাহকে সমীত কর এব: তাহার রস্থলের 
প্রতি ঈমান স্থাপন ক্র, [আল্হদীদ, ২৮ আয়াত]। 
এই আয়াতটির বাখ্যাও সল্প ৷ 
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যাহার! সেই: রস্গলের (সাঃ) পদংকান্রসরণ - করিয়া থাকে 
খিনি- নবী এবং মিনি: আক্ষরিক জ্ঞান' হইতে বিমূক্ত, যাহার নাম 
য়াদ ও খ.ট্টানগণের নিকট বিদ্ধমান তওরাৎ. ও ইঞ্জিল গ্রন্থে তাহার! 
লিপিবদ্ধ দেখিতে পাথর, মিনি তাহাদিগকে সব্সম্মত সত্যের অনু- 
সরণকল্লে আদেশ . দিয়া থাকেন এবং যাবতীয় অন্যায় কাখে ব্রতী 
পইতে নিষেধ করিস থাকেন, খিনি তাহাদের জন্যা বিশুদ্ধ ও উপাদেয় 
খাড়া হালাল এবং কদর্য আথাদ্যাকে তাহাদের জ্রঙ্ম হারাম করিয়াছেন, 
ধিমি মানৰ সমাজের বোবাকে এবং তাহাদের শ্রংখল সমূহকে তাহাদের 
মধে] হইতে অপসারিত করিয়াছেন। অততব যাহারা ভ্াহার উপর 
ঈমান স্থাপন এবং তাহার গোৌরববর্ধন করিয়াছে এব: তাহার সাহাযা- 
কলে অগ্রণী হইয়াছে এবং যে মহাজ্যোতি ভাহার সমভিবাহারে 
অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিয়াছে, তাহারাই কৃত পক্ষে 
কলাশণের অধিকারী-[আল আ'রাফ, ১৫৭ আয়াত] । by, 
এই আয়াতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে কয়েকটি হ্ষিয় উল্লিখিত 
হইয়াছে : 
ক) তাহার বিশিষ্ট Jt tea অর্থাৎ একাধারে তাহার 
নবুণ্ত ও রিসালত প্রাপ্তির সাক্ষ্য, তাহার অনুসরণীয়, অর্থাৎ আদর্শ 


8 Le __ নৰুওতে মোহাপন্মদী 
পূরুষ হইবার সাক্ষা, সহশ্র ও লক্ষ নবীগণের মধো রসুলুল্লাহর (সাঃ) 
আক্ষরিক জ্ঞান হইতে বিমুক্ত থাকার বিশিষ্ট পরিচয় । 

খ) তওরাং ও ইত্তিল প্রভৃত্তি গ্ৰন্থসমূহে তাহার- শুভাগমনের 
জ্ভবিযাদ্বাণী । { : 

গ) ভাহার প্রচারিত ধর্ম ও শাস্ত্রের মৌলিক পরিচয়! 

বঘ) মানব জাতির প্রতি ডাহার "অন্নপম অয়পগ্রহ । দাসত্ব ও 
গোৌড্জডামির চিরঅবসান সাধন। জ্ঞানের স্বাধীনতা ও মুক্ত বৃদ্ধির 

ঙ) রস্বলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি ঈমান এরং ভাহার গৌরব রক্ষার্থে 
এবং পাহার লাহাঘাকলে অশ্রণী হইবার অপরিহার্যতা ৷ 

দ) পনিত্র মহাগ্রন্থ কুরআনকে অন্নুসরণ করিয়া চলার নির্দেশ । 


পঞ্চম আয়াত £ 
আল্লাহ্‌ আদেশ করিয়াছেন : 
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এবং যে সকল বাক্রি ঈয়ান স্থাপন এবং সৎকার্মসমূতের আচরণ 
করিয়াছে এবং মোহ্বাল্মদের (সা:) উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে 
তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে, যাহা তাচাণ্রে পডভ়র নিকট হইতে 
অবতীর্ণ অধিসন্ব দি'ত পরম সতা-তাহাদের অপরাধসমৃহ বিমোচিত 
এবং তাহাদের অবস্থাকে সযন্নত করা হইবে, (মোহাম্মদ, ১ আয়াত] 
উল্লিখিত আয়াত হযয়ত মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) প্রতি ঈযান 
স্থাপন করার আদেশ এরূপ সুস্পষ্ট ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে যে ইহার 
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কোনরূপ বাখ্যার প্রয়োজন নাই। এই আয়াতে হযরতের (সাঃ) 


পৰিত নাম স্পঃ ভাষায় উচ্চারিত হইয়াছে এবং তিনি যে বাণী বহন 
করিয়া আনিয়াছেন তাহার সততা ঘ্যর্থহীন ভাষায় বাক্ত কর! হইয়াছে। 


ঘষ্ঠ আয়াত : 
আল্লাহ সাদেশ করিয়াছেন: 
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যে সকল বাক্তি আল্লাহকে এবং তীয় রস্থলগণকে অস্বীকার 
কর্তিয়াছে এবং আল্লাহ ও তদীয় রস্থলগণের মধ্যে পার্থক্য ঘটাইবার 
সাকল্প করিয়াছে এবং যাহার বলিয়া থাকে-_-আমর! কতক অংশ 
স্বীকার করি আর কতক্ক অংশ অমান্য করি এবং যাহারা এতদুভয়েয় 
মধাবর্তী পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে চায়, তাহার! নিশ্চিতরূপে 
ক্কাফির এবং আমর! কাফিরদের জন্য অপমানসমূচক দণ্ড নির্ধারিত 
করিয়াছি ৷ [আননিসা, ১৫০--১৫১ আয়াত] । 

আল্লাহ ও তদীয় রন্থলগণের মধে পার্থক্য ঘটাইবার ডাৎংপ্ সম্বন্ধে 
ইমাম আবু জাফর ইবনে 'জরীর তবরী লিখিয়াছেন, ‘তাহার! 
আল্লাহর রস্বলগণকে মিথ্যাবাদী মনে করে --খাহাদিগকে আল্লাহ তদীয় 
ওয়াযী সহকারে মানরজাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন.।। তাহার! 
ধারণ! করিয়! থাকে যে, রক্কূলগণ মাল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করিয়া- 
ছেন। আল্লাচ এবং রক্ষলগণের প্রতি মিথ্যাৰাদিতার অভিযোগ এবং 

ৰ 


+ APES __ নৰুৎতে মোহাম্মদী 


অসত্য ভাষণের দাবী করিয়া তাহার! আল্লাহ এবং তদীয় রস্থূলগণের 
মধ্য পার্থক্য ঘটাইবার চেষ্ট! করিয়াছেন। কতক কথাকে মান্য করা আর 
কতককে ময়াস্যা করার তাৎপর্ধ এই যে, তাহার! কতক রস্কুলকে স্বীকার 
করিয়াছে এবং কতক রসুলের সতাতাকে অধীকার করিয়াছে। যেরূপ 
ইয়াছুদীগণ হযরত ঈস! ও মুহান্মদ মৃন্তফ!। আলায়হিমাসসালাতে৷ 
ওয়াস সালামকে অদ্বীকার করিয়াছে. 'অথচ হযরত মূলা এবং-তাহার 
পুবব্তাঁ সমুদয় নবীকে তাহারা মাস্যা করিয়াছে। মধ্যবর্তী পথের 
তাৎপৰ্য হইতেছে, তাহাদের নবাবিক্কৃত গুমরাহীর পথ, যে পথে তাহার! 
অন্ঞ জনগণকে আহ্বান করিয়া থাকে । আল্লাহ তীয় বান্দাদিগকে এই 
সকল বাক্তির কুফর ও গুমরাহী সম্পর্কে সাবধান করিয়! দিয়া বলিতে- 
ছেন যে, তাহার! নিশ্চিত কাফির ৷ [জাযমেউল বয়ান (৬) ৫ পঃ] 
আল্লাহ এবং তীয় রম্বলগণের যধ্যো তাহার! পার্থক) ঘটাইতে 
চেষ্টা করে -এই মায়াত প্রসংগে ইমাম যমখশরী লিখিয়াছেন, “যাহারা 
আল্লাঃর প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে এবং রসুলগণকে _ অম্নান্ন 
কণিয়াছে।'' [তফসীর আল মনার (৬) ৭ পঃ '] 
ইমাম ফথ্রুদ্দীন রাখী বলেন, “যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান 
এরং রম্থুলগণের প্রতি ঈঈমান-_এততুভয়কে পৃথক পৃথক বিবেচনা কিয়া 
থাকে।" [কবীর (৩) পুঃ! 
আল্লামা নেশাপুরী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ‘আল্লাহ 
এবং তদীয় রস্থূলগণের মনো পার্থক্য ঘটাইরার চেষ্টা নিনদিধ প্রকার 
হইতে পারে: | 
(ক) কতক নবী(* : ত্মা রল্পা এবং কতন্ককে মান্য লা] কর 
(খ) আল্লাহর ₹৮-€:হদ এবং রস্থূলগণের নবুগত কোনট'কেই 
মাস্প না কর!। সইবহ্থার : স্বস্মেই আয়াতের সুচনায় কথিত হৃঠয়াছে 
যে, “আল্লাহ এবং তদীয় রসুূলকে অস্বীকার করিয়াছে ।'' 
(গ) আল্লাহর একত্বকে মান্য কর! কিন্তু রস্ণুলগণের নবূ = তকে 
স্বীকার্র না কর! । ইহারই সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঈনৰান 
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শ্থাপনের ব্যাপারে তাহারা আল্লহ এবং তদীয় রসুূলগণের মধ্যে 
পা্থকা ঘটাইতে চাহিয়াছে I 

(ঘ) ইয়াহুদীগণ হযরত মুস। এবং তওরাত গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস 
প্রাপন করিয়াছে কিন্তু হযরত ঈল! ও ইঞ্জিল গ্রন্থ এবং হযরত মুহাম্মদ 
মৃস্তফ| (সাঃ) এবং ফুরকান গ্রন্থের প্রতি ঈমান স্থাপন করে নাই ৷ অর্থাৎ 
কতক নহীকে স্বীকার আর কতক নবীকে অহীকার কৰিয়াছে এবং পূর্ণ 
সমান আর পূর্ণ কুফরের মাঝামারি পথ অবলস্থন করিয়াছে। উল্লিখিত 
দ্লঞ্ডলির সকলেই কাফির ৷" [গরায়েবুল কুরআন (৬) ১০ পূঃ ৷] 

আল্লাম! সৈয়েদ মুহান্মদ রশীদ রিয! ডাহার তফসীরে কথিত 
আয়াত সম্পর্কে লিখিয়াছেন, “যে দুইটি বুনয়াদী ও. প্রাথমিক ঈমান 
অনান্য সমুদয় মতবাদ ও বিশ্বাসের ভিত্তি স্বরূপ এবং যে দুইটির 
একটি অপরটি ব্যতিরেকে গ্ৰাহ হওয়ার উপায় নাই, উল্লিখিত আসল্রাত 
গমূহে আল্লাহ তাহার বর্ণনা দান করিল্লাছেন। যাহার৷ এরূপ ধারণা 
পোষণ করে যে, রসূলগণকে বিশ্বাস না করা সত্বেও আল্লাহর প্রতি 
কলমানের দাবী শ্রাহা হইবে তাহাদের এই অভিমান হইবে অগ্রাহা 
এবং ইহার জন্য তাহাদিগকে কাফিরগণের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। 
“কতক বিষয়কে মান্য করা আর কতক বিষয়কে অমান্য কর!” এই 
উক্তির ব্যাখ্যা হইতেছে : আল্লাহ এবং তদীয় রসূলগণের মধ্য পার্থক্য 
সংঘটিত কর! । অর্থাৎ তাহার আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে 
কিন্তু তদীয় রস্থলগণকে স্বীকার করিয়া লয় নাই ৷ ইহার! দুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত : প্রথম শ্রেণীর অনস্ততু“ক্তর। ওয়াহীর সম্ভাব্যতা স্বীকার করিতে 
প্রস্থত ন! হওয়ায় কোন রস্বলকেই তাহার! ধিন্বাস করে ন! ৷ তাহার! 
ধারণ! করিয়! থাকে যে. নবীগণ হিদায়ত ও শরীঅতের যে সকল 
বিধিলিযেধ লইয়! আসিয়াছেন, সেগুলির সমস্তই তাহাদের মনগড়া । 
আমাদের যুগের অধিকাংশ নাস্তিক এই শ্রেণীরই অস্তভুক্ত। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর অন্তভূ“ক্ত দল কতক র'লের সত্যত! স্বীকার করিলেও 


৬৮ নবুওতে-মোহাম্মদী 
আবার অন্ত কতক রস্ূলকে তাহার! স্বীকার করেন, মুখের কথায় 
ভাহারা কতক রসূলকে উড়াইয়। দিতে সচেষ্ট হয়। যেব্কুপ ইয়াহুদ্বী- 
দের উক্তি এই যে, আমরা মূসার প্রতি ঈমান আনিয়াছি কিন্তু ঈসা 
ওঁ মুহাম্মদ (সাঃ:)কে আমর! স্বীকার করিনা । এমন কি উচারা 
তাহাদিগকে রসূলরূপে অভিহিত করিতেও প্রস্তুত হয় না। 


কুরআনের ষে কয়েকটি আয়াতে নবুওতে-মোহাম্মদীর প্রতি স্বতন্ত্র 
ও স্বাধীন ভাবে ঈনান স্থাপন করার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এই 
পরিচ্ছেদে কেবল সেই শায়াত কয়টি প্রয়োজনীয় তফসীর সহ উল্লেখ 
করা হইল আর আল্লাহর সঙ্গে অভিন্ন আকারে ॥সবলুল্লাহর ‘সাঃ) প্রতি 
ঈমানের আদেশ খে সকল আয়াতে বিদ্ধমান রহিয়াছে, অতঃপর 
পৃথক ভাবে সেগুলির কতকাংশ উদ্বত হইবে। 


সষ্টম পরিচ্ছেদ 
সুর! আত, তওবার ৮৪ আয়াতে আাদেশ দয়া হইয়াছে, 
l= Fx Jee ter =. Jun লা [= কল 
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12 
“তাহাদের মথে যাহার! মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, আপনি 
তাহাদের কাহারে! দন্ব কখনও প্রার্থন! করিবেন ন! এবং তাহাদের 
কাহারে! সমাধি পার্শ্বে কদাচ দণ্জায়ণান হইবেন না, তাহার! আল্লাহ 
এবং তদীয় রসুূলকে অবিশ্বাস করিয়াছে এবং এহ অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছে।"' 
সূরা আল হদীদের সপ্তম আয়'তে বল! হইয়াছে, 


she ee ead & J= == EB ud ure ade FE |] 
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REA 
“হে মানব সমাজ, তোময়া আল্লাহর প্রতি এবং তদীয় রসুলের 
প্রতি ঈমান স্থাপন কর এবং তোযাদিগকে আল্লাহ যে সশপচদের 
উত্তরাধিকারী করিয়াছেন তাহার মধ্য হইতে আল্লাহর পথে ব্যয় কর 
স্বর! আল ফত,হের ১৩ আয়াতে কখিত হ্বইয়াছে, 
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10 নবূওতে মোহাম্মদী 


“যাহারা আল্লাহ এবং তদীয় রস্থলের প্রতি ঈমান স্থাপন করিবে 
না, আমরা সেই সকল কাফিরের জন্ম নরকায়ি প্রস্তুত করিয়। 
রাখিয়াছি ।'' 


Ef: | i |: | 
সুরা আন নিসার ১৩৬৬ আয়াতে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, 
lL ui, als FATES Rc 
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“হে ER সমাজ্জ, আল্লাহ এবং তদীয় রস্কলের প্রতি এবং যে 
গ্রন্থ তদীয় রস্থলের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যে গ্রন্থ তৎপূর্বে আল্লাহ 
অবতীণ করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের প্রতি ঈমান স্থাপন কর। যে কেহ 
আল্লাহকে, তদীয় ফেরেশতাগবকে ও তদীয় গ্রপ্থসমূহকে.. তদীয় 
রস্থলগণকে এবং শেষ দিবসকে বিশ্ব।স করিবে না, সে বস্তুতঃ বিভ্রান্তির 
বহু দুর পথে ভ্র্ট হইয়াছে।"' 


সুর! আত তাগাবুনের অষ্টম আয়াতে আদেশ দেওয়! হইয়াছে, 
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‘তোমরা আল্লাহ একং তদীশ় রস্থুলের প্রতি এবং যে জ্যোতি আমর! 
অবতীর্ণ করিয়াছি, তৎপ্রতি ঈমান স্থাপন কর । নিশ্চয় তোমরা 
যাহ!" করিয়! থাক, তাহা আল্লাহর সুবিদিত রহিয়াছে।” 


মৰুওতে মোহাম্মদী ৭১ 


স্বর! আন্‌ নূরের ৬২ আয়াতে বল! হইয়াছে, 
ade | hel =n =a adda =u 
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“মুমিন শুধু তাহার।ই, যাহার! আল্লাহ এবং তদীয় রসুলের প্রতি 
দমান স্থাপন করিয়াছে।" 


সুরা আল্‌ আ'রাফের ১৫৮ আয়াতে আল্লাহ তদীয় রসুল হযরত 
মুহ।’যদ মুন্তফ। (সাঃ/-কে আদেশ দিয়াছেন 
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“আপনি বলুন--চহ মানব সমাজ, আমি তোমাদের লকলের ভম্ক 

আল্লাহর রস্থল-_খাঁহার সাধঁভৌম প্রভুত্ব আকাশ সমূহে এবং ধরিড্রীতে 

বিশ্মান। তিনি ব্যতীত আর কেহ ইলাহ নাই, তিনিই জীবন এবং 

মৃত্যুদান করিয়া থাকেন। অতএব তোমর! আল্লাহ এবং তদীয় রসুলের 

প্রতি ঈমান স্থাপন কর মিনি অক্ররর-জ্ঞান-ববিমুক্ত নবী - যিনি 

আল্লাহকে এবং তাহার উক্তি সমূহকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন । তোমর! 

ভ্ডাহারট অনুসরণ কর, ইহার ফলে তোমরা হিদায়তের . অধিকারী 
হইতে পারিবে" 


A EE | নবুওতে-মোহাশ্মদী 
সুরা আল ফতহের অষ্টম আয়াতে আল্লাহ হযরত মুহাস্মদ মুস্তফা 


(সাঃ)-কে সম্বোধন করিয়। বলিয়াছেনঃ 


i Sd anda a “my teri # Oz lure mE 
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“মামর। মাপনাকে সাক্ষ্যদাতা ও স্ুসংবাদবাহী এবং সতর্ককারী- 
রূপে প্রেরণ করিয়াছি। ( অতঃপর মুসলিম সমাজকে উদ্দেশা করিয়। 
আদেশ দেওয়া! হইয়াছে,) যাহাতে তোমরা আল্লাহ এবং তদীয় রস্থলের 
উপর ঈমান স্থাপন কর এবং তাহার গৌরব বধিত কর এবং তাহাকে 
সম্মান করিয়া চল ।'” 


স্থরা আল মায়েদার ৮১ আয়াতে উক্ত হইয়াছে যে, 
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“গ্রহ্ধারীগণ যদি আল্লাহ এবং সেই প্রতিশ্রুত নবীর উপর বিশ্বাস 
স্থাপন করিত এবং তাহার প্রতি যাহ! অবভীণ করা হইয়াছে তাহ 
মানিয়া লইত, তাহ! হইলে তাহার! কদাচ আল্লাহর শত্রুদিগকে বন্ধ 
রূপে গ্রহণ করিত ন|। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের অধিকাংশই 
ফালিক । 


সুরা আল হুন্ুরাতের পঞ্চদশ আয়াতে কথিত হইয়।ছে যে, 
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“শুধু তাহারাই মুমিনক্লপে গণ্য, যাহার! আল্লাহ এবং তুদীয় 
রসূলের প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে, অনন্তর পশ্চাদবতী হয় নাই 
এবং তাহাদের ধন ও প্রাণ দ্বারা তাহারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর্রি- 
ঘাছে। বন্তুত:ঃ তাহারাই সতাবাদী ৷” 


RL 
i 


নবম গরিচ্ছেদ 


নবুৎতে মোহান্মদীর প্রতি ঈমানের অপরিহা্যত| সম্পর্কে খে 
সকল আয়াত উপরে উল্লেখ কর! হইয়াছে, সে গুলির ব্যাখ্যা! স্বরূপ 
রন্থুলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র রসন। হইতে উচ্চারিত কতিপয় বিশুদ্ধ হাদীস 
নিয়ে সন্কলিত হইল 


(১) ইমাম আহমদ আবু হুরায়রার প্রযুখ!/ৎ বর্ণনা! দিয়াছেন (ে, 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
dam A SLal YT ily yg ETS OS yl 
Lal ds) 
মানুষেরা যতক্ষন পর্যন্ত লা-ইলাহ! ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাঢুর 
রম্ুলুল্লাহ্‌ ন। বলিবে, ততক্ষণ পযন্ত তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে 
থাকার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। ১ 
(২) ইমাম মুস্লিম আবু হূরায়রাপ্র প্রযুখাৎ রেওয়ায়ত করি- 
য়াছেন যে, রস্ুলুলাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
ul Iggy BTU aAdLY OU ly S- wAL JM Ol Sl 
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Ll de Hey 
“যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণ “লা-ইলাহ! ইল্লাল্লাহ"র সাক্ষ্য প্রদান না 
করিবে এবং আমার প্রতি আর মামি যাহা লইয়। আগমন করিয়াছি, 
তাহার প্রতি ঈমান স্থাপন ন! করিবে, ততক্ষণ পর্মন্ত আমি তাহাদের 
সহিত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার জন্য আদি হইয়াছি। কিন্তু এগুলি 


মানিয়া লইলে তাহারা আইনসংগত কারণ ছাড়া তাহাদের রক্ত ও 


৯1। ফত,ডর রব্বানী (সুসম্পাদিত মুসনাদে স্াহ্‌ৎদ) [১] ৯৭ পৃঃ । 


_ নবুওতে-মোহান্মদী Ez ৭ 


সম্পদ আমার নিকট সুরক্ষিত করিল এবং তাহাদের আচরণের হিসাব 
আল্লাহর উপর শ্যস্ত রহিবে।"' ১ 

(৩) নাসায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দীকের বাচনিক বর্ণনা 
দিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন: 
yi Sl N1 aalY ol Tee pr BH eal 
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“আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্ধ প্রভু নাই এবং আমি আল্লাহর 
রম্ুল''--ইহার সাক্ষ্য. না দেওয়! প্ম্ভ la লে|কদের সহিত সংগ্রাম 
করিতে থাকার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি।” 

(৪8) ইমাম আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, i El 
ইবনে মাজ্জ। হযরত উমর ফারূকের প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন: 

- AtGe) Gadre ALO A Yah Y OF 23 30 REI 
ইসলামের অর্থ এই যে, তুমি এ কথার সাক্ষ দিবে - “আল্লাই 
ব্যাতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাহার দাস 
এবং রসুল ।' ৩ 
আল্লাম! সা’ নাতী লশিখিয়াছেন যে, উল্লিখিত হ!দাসঢি আবুবকর 


বিনে. আবি শয়বা তদীয় গ্রন্থে, ইবনে হিব্বান তদীয় সহীহ গ্রন্থে 
আর বয়হকটী তদীয় দালায়েল. গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন. ৪ 


৯। লঙ্বীছ দললিম £ (:) ৩৭ । 

ছ₹। সুননে নাসাঘ্নী (২) ১৬০ পৃঃ । 

‘1 ফততহর ॥ব্বানীঃ (১) ৬৩, দৃদলিম ১) ২৬ পূঃ; আবু দাউদ 
(৪) ৩৬০, তিরমিযী (৩) ৩6৫৩, নালায়ী (২) ২৬৩ পূঃ । 

৪1 ফত,তর্‌ ॥ব্বানী--বলুগ্ডল আমালী নহ (১) ৬৪পুঃ। 


৭৬ নবুওতে-মোহাম্মদী 
(ক) ইমাম আাহবদ নাৰু স্বামের আল্‌ সাশ নারীর বাচনিক 
উল্লিখিত হাদীসটি রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং হাফিয ইবনে হর 
উক্ত হাদীসটিকে হাসান বলিয়! সাক্ষ্য দিয়াছেন। ১ 
(৫) বুখারী আবু হুর৷য়রার প্রযুখাৎ উধ্বত করিয়াছেন যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ করিয়াছেন: 
hls he) 3 ufidly LE Tk 38h gt OF oli 
+ hens ‘1 
“ঈমানের তাৎপর্ষ এই যে, তুমি আল্লাহর প্রতি, তীয় ফেরেশ 


তাগণের প্রতি, তাহার সহিত সাক্ষাৎকারের প্রতি, তাহার রসূলগণের 


প্রতি এবং পুনরুখাণ্রে প্রতি ঈমান স্থাপন করিবে।" ২ 

(৬). ইমাম আহমদ ও বদ _য্রার আবস্ভুল্লাহ বিনে আব্বাসের 
বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রস্থলুলাহ (সাঃ) বলিয়াছেন: 
slag BMSAAMYOLULET sa dgg mia h- Yi 
lig 215 AGNES UG + 4dgeg 3 if lems Of 94 B27 J 
ph als he yl Lola Sliced SOU *~-- 
ID As BI SLS FIF PLN ind al Seo 

- Gee's wi Hy Ff Really sl 

ইসলামের তাৎপর্য হইতেছে; তুমি আল্লাহর কাছে আত্মসমপণ 
করিবে এবং একথার সাক্ষ্য দান করিবে যে, “আল্লাহ ব্যতীত কোন 
উপাস্য প্রভু নাই, তিনি এক, তাহার কেহ অংশী নাই এবং মোহাম্মদ 
(সাঃ) তাহার দাস এবং তদীয় রসুল ।'' হুধরত জিবরীল (আঃ) 
বলিলেন, এইরূপ করিলেই কি আমি মুসলিম হইব? রস্থলুল্লাহ (সাঃ) 
বলিলেন, তুমি যখন ইহা করিলে ডখন তুমি মুসলিম হইলে। 
দিবরীল (আঃ) পুনশ্চ বলিলেন, হে আল্লাহর রসুল (সাঃ), ঈমান 
&। সহীহ্‌ বুধানী॥ (১) ১০৮পৃঃ। 


=---—— 


_নৰুওতে মোহাম্মদী ৭ 


(6 বস্তু তাহাও আপনি ব্যাখা! করুন । রকস্থলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
মানের তাৎপর্য এই যে, তুনি আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, 
ফেরেশতাগণের প্রতি, কুরআনের প্রতি এবং নযীগণের প্রতি ঈমান 
গ্বাপন করিবে।" ১ 
বুখারী ও মূদলিম আবদুল্লাহ বিনে উমরের বাচনিক রেওয়ায়ত 
করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
Jaume Og SUad! YOU ge Ex pA heel 
- A! Jan) 
জনগণ যতক্ষণ সাক্ষাদান ন! করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন 
উপান্ত প্রভু নাই এব: মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল, ভতক্ষণ 
পর্ঘান্ত আমি তাহাদের সহিত সংগ্রাম করার জন্য আদিষ্ট হুইয়াছি। ২ 
৮) ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরনিশী ও নাসায়ী আনস 
বিনে মালিকের প্রমুখাৎ রেওয়াগ়্ত করিয়াছেন যে রস্লুল্লাহ (সাঃ) 
বলিয়াছেন, 
lama Gg BNIEANY HN Abs 2 pA JIU Syl 
ldsmaol y BYU ANY oN Tp 30 fod jg TAL dsm) 
Lege IAL mS3 USN Eh Valizaly CMe lye yp Sf Js) 
- im Yi op or32 Gls 
‘জনগণ যতক্ষণ পর্ম্ত একথার সাক্ষ্য প্রদান না করিবে যে, আল্লাহ 
যাতীত কোন উপাস্ত প্রভু নাই এবং মোতান্মদ 'সাঃ) আল্লাহয় 
রশ্ূল,_ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদের সঠিত সংগ্রাম করিবার জন্তু 
আদি হইয়াছি। নাসায়ী ইহার উপর বিত করিয়াছেন যে, রস্বলুল্লাহ 
(পাঃ) বললেন যখন জনগণ সাক্ষাদান করিল আল্লাহ বাতীত কোন 
ট্টলাস্য প্রভু নাই আর মোহাম্মদ সাঃ) আল্লাহর রসূল, আর আমা'দর 


১1 আলালীঃ (5১) &9.পঃ ৷ 
২ বৃধাত্ী ঈনানঃ (৯) ব3১ পৃঃ, দূসলিম (১) ৩৭ পৃঃ । 


পরিগৃহীত পদ্ধতি অনুসারে তাহার! নামায আদা' "কিন ৰী 
আমাদের কিবলার দিকে তাহাদের শুথ স্থাপন কছিল এবং আমাদের 
যবহু করা প্রাণী ভক্ষণ করিল, তথনই তাহাদের রত্র ও সম্পদ আইন 
সংগত কারণ ছাড়া হারাম হইয্ন। গেল৷" 
৯) বৃখারীও আনস বিনে মালিকের বাচনিক এই হাদীসটি 
নিয়লিম্তি ভাষায় রেওয়ায়ত করিয়াছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন 
USL fast < dg) ems fg A Sad Yolo gr 
sei be dy “ly 2 lel lie lr 3 Gsmatt 4 
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‘যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল লা-ইলাহ! ইল্লাল্লাহ ওয়| আনা 
মোহাম্মদ্বার রাসুলুল্লাহ এবং আমাদের কিবল! অভিমুখী হইল, 


আমাদের “যবিহ!' ভক্ষণ করিল এবং আমাদের পদ্ধতির নামায় পাঠ 


করিল-_-লে তাহার রক্ত ও সম্পদ আমাদের জন্য হারাম করিয়! 


লইল, মুসলমানগণের যে সধিকার তাহারও মেই অধিকার, মুচলমান 


গণের যাহ! করণী॥ তাহার পক্ষেও তাহ! করণীয় । ২ 


১০) ইমাম আতমদ, বুখারী, মুসলিম, ছি্রিমিযী, নাসায়ী ও 


তবরানী আবদুললাহ বিনে উমরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন: 

liesms Fg BONA WN oN led Epub Dl si 
FE 
ইসলামকে পাচটি বস্তুর উপয় প্রতিষ্ঠ! ক্র! হইয়াছে, (তন্মধ্যে) 


“লা ইলাহ! ইল্লাল্জাহ ওয়৷ আহ মোহা'্মাদার রাসুলুল্লাহ’ অন্যতম ৩, 


at EBC E hada 


৩6২ পৃঃ, ys (২) ১৬০ পুঃ ৷ 
৯। তল্ৰীসুল হৰীর ঃ €50 পুঃ। 


২॥ ক্ব্বানীঃ (১) ৭৮, বৃখায়ী, (৯৭, মৃসলিম ১১ ৩৯% তিয়ম্িযী 


(৩) ৩:৩,"কনযল উঁত্বাল (৯) ৭পুঃ। Ep 


ক 


Fs! বৃখাতী (৯) 5২৪, ধ্পলিগ্ন ১৷ ৩৩ ও ‘৫, আনৰুদাটদ (8) ৫6৩; 


নবুওতে. মোহান্দদী Ee 


১১)- বুখারী, মুললিষ,' আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও 
অ/সহ্ল্লাহ বিনে মাব্বাসের বাচনিক বর্ণন। করিয়াছেন যে, 
রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন: 
tip Sl Shalt Spt teal eS yeh esr 
dl) sj tem CE GDS ACY OVS TAL Slalile gg 

- pA be pos ION yg B95 poly Bylall py 

“আমি তোমাদিগকে চারিটি বিষয়ের আদেশ দিতেছি এবং চারিটি 
বিষয় নিষেধ করিতেহি। একক আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপনের জন্য 
আমি তোমাদিগকে আদেশ দিতেছি । তোমর! কি জান আল্লাহর প্রতি 
ঈমানের তাৎপর্য কি? উহ! হইতেছে এই কথার সাক্ষা প্রদান যে, 
আল্লাহ বাতীত কেহই উপাস্ত প্রভু নাই আর মোহাম্মদ (স৷:) 
আল্লাহর রসুল এবং নামাযের প্রতিষ্ঠা করণ ও যাকাত প্রদান এবং 
ধর্ণ যুদ্ধে ল্ধ লুগুনের পঞ্চমাংশ দান৷” » 

১২) বৃখারী ও মুসলিম মু'আয বিনে জ্রবলের অমুখাৎ বর্ণন! 
দিয়াছেন যে, ইয়াগান প্রদেশে - প্রেরণ করার প্রাক্কালে তাহাকে 
রম্বলুলাহ (সাঃ বলিলেন: 

BN al Fadl GS dle writ 30 call Jal bgt HIS 
"Jojo 3 

“ভি এন্থধারী একটি দলের নিকট গমন করিতেছ। অতএব তুমি 
তাহাদিকে এই কথার স ক্ষদান করিবার জন্য আহবান করিবে যে আল্লাহ 
বাতীত কেহ উপান্ত প্রভু নাই আর আমি আল্লাহর রস্থল।' ২ 

১5) ইমাম আহমদ, বৃথারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী 
নাসায়ী ও ইবনে সাজা আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের প্রমুখাৎ বর্ণন! 


rm mmm rm me 


= ভিযন্িযী (০৩) ৩৪:-, নাসায়ী (২) হ৭৯ পঃ । 
"॥ বৃষানী$ (6) ২০৭ পৃঃ; মৃদ্লিম (১৷ ৩৬ পৃঃ 


vo eh নবুতে মোহা্মদী 


দিয়াছেন যে, মূঙ্গাধ বিনে জবলকে ইয়ামানে প্রেরণ করার প্রাক্ধ/লে 
যস্থলুল্লাহ (সাঃ। তাহাকে বলিলেন: 
pig I a peel oogte UST fat ca lagi Ate DH 
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‘তুমি একটি শ্রন্থধারী সমাজের নিকট গমন করিডেছ। তুমি 
যখন ভাহাদের কাছে উপস্থিত হইবে তখন তাহাদিগকে একথার 
সাক্ষ্য দান করিবার জন্য আহ্বান করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন 
উপাস্য প্রভু নাই আর মোহাম্মদ (সাঃ) সাল্লাহ্র রস্থূল।'' ১ 
(ক) ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করিয়াছেন, 
EyAty pA a plug uke BF le gl eles 
‘ দুসলাম ও নবুওতের স্বীকৃতির জন্য রসুলুল্লাহর (সাঃ) আহ্বান ।" 
১৪) ইমাম আহমদ, মুসলিম ও তিরমিদী আবদূল মুত্তালিবের 
পূত্ৰ হযরত আব্বাসের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি রসুলুল্লাহকে 
(লাঃ) বলিতে শুনিয়াছেন 
lel domes y Gn Aly by ls) Olt ocak 38 
- J) 5 
যে বাক্তি আল্লাহকে রব্বরপে গ্রহণ করিয়। আর ইসলাম ধর্ম বরণ 
করিয়া আর মোহাম্মদ (সাঃ) কে নবীর্ূপে প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট 
হইল, সে বাক্তি ঈমান্রে আব্বাদ লাভ করিতে সমর্থ স্ুইল।'"' ১ 
১৫ ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা ও হাকিম হযরত 
আলীর প্রধুখাৎ বর্ণন। দিয়াছেন যে, রস্লুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
Uh al SJralY Gloag GE pale in Smt jal 
= jal cabiy cigs day Sally hg Fl ALFA Jam) 


৯১ কব্বানীঃ 10৮১, বৃখাতী ৩) ৯৮, ধুচলিয্ন 5-৩৭ ; আবু 
দাউ ।২) ১৬; হললুগুল আম্ানী ১) ৮ পুঃ, বুখায়ী :6) ৭৮ পুঃ ৷ 
২। যব্বানীঃ (৯৮৩ পৃঃ, দূসলিম (১) 6৭; তিরমিযী (৩) ৩৬১পুঃ । 


নবৃওতে মোহালাদী ৮১ 


“চারিটি বিষয়ের প্রতি ঈমান স্থাপন না করা পর্যন্ত কোন বাক্তি 
মুমিন হইবেনা, যতক্ষণ না সে একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ 
ব্যতীত কেহ উপান্ত প্রভু নাই আর আমি আল্লাহর রস্থুল, আমাকে 
আল্লাহ সত্য সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন এবং মৃত্যুর পর পুনরুখানের 
প্রতি বিশ্বাস না করিবে এবং তকদীরের প্রতি ঈমান স্থাপন ন! 
কুরিবে।'' 

ইমাম হাক্কিম এই হাদীসটিকে বৃখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুসারে 
বিশুদ্ধ বলিয়াছেন আর হাফিয যহবী তাহার এই দাবী মানিয়া 
লইয়াছেন। ১ 

১৬) ইবনে আসাকির হযরত আলা বিনে আবি তালিরের 
প্রমৃখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন খে, রস্থলুলাহ (সাঃ) বলিয়াছেন: 
ALLAN of £8 G48 = lea) ~~ ng om ad Jl 
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“'চারিটি বিযয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কোন মানুষ 
দগম্নানের আব্বাদ লাভ করিতে পারেনা-_সেগুলি হইতেছে লা-ইলাহ! 
ইলাল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আল্লাহ আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ 
করিয়াছেন ইহা মাম্য কর! এবং তাহার মৃত্যু হইবে কিন্তু মৃতুর পর সে 
পুনরুখিত হইবে এবং তক্দীরের উপর পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করা ৷" ২ 

১৭) হইরনে আলাকির আবু সদঈদ খুদরীর প্রধুখাং বর্ণনা 
দিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ করিয়াছেন: 

385 nly ns SMtals 3 Ua Ld Sel 
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৯! অব্বানী (১} ৮০ পৃঃ, মূস্দ_ রক তলঙগখীস সহ (১) ৩২; বল্ল 
আদালী (১) ৮০পৃঃ। 
২ ফ্ৰন্য (১) ৭পুঃ। 
EE 


লা 


৮২ | নবুওতে-মোহাম্মদী 
“চারিটি বিষয় যাহার মধো রহিয়াছে, সে ব্যক্তি মুমিন কিন্ত 
যে ব্যক্তি তন্মধ্যে তিনটি প্রকাশ্য ভাবে গ্রহণ করিয়াছে আর একটিকে 
গোপন করিয়াছে সে ব্যক্তি কাফির। যথা :--লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
এবং আমি আল্লাহর রফ়ুল-__একথার সাক্্যদান কর! এবং মৃত্যুর 
পর সে পুনরুখিত হইবে একথা মানিয়া লণয়া এবং শুভ ও অশুভ 
তক্দীরের প্রতি ঈমান স্থাপন কর!" ১ 
১৮) বুখারী উবাদা বিনুস্‌ সায়িতের 'প্রযুধাৎ রেওয়ায়ত 
করিয়াছেন যে, রম্ুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন: 
dpa) 3 ode Tames Ol it Bot yt Yodo y BIHAN ON gS 
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‘য়ে বাক্তি সাক্ষ্াদান করিল যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য প্রভু 
নাই এবং তিনি এক এবং কেহ তাহার শরীক নাই এবং মোহাম্মদ 
(লাঃ) তাহার দাস এবং তাহার রস্থল আর ঈসা! (আঃ) আল্লাহর 
দাস এবং রস্থূল এবং আল্লাহর আদেশ--যাহ! হযরত মর্ঈয়মের 
উপর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল এবং আল্লাহর প্রদত্ত শক্তি স্বক্নপ এবং 
বেহেশত সত্য আর দ্ষখও সত্য-তাহার যেরূপ আচরণই হউক, 
আল্লাহ তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ কর়াইবেন।' ২. 
১৯) মুনলিম উল্লিখিত উবাদার বাচনিক রসুলুল্লাহর সা.) 
এই উক্তি উধৃত করিয়াছেন: 
alga) 3 Sdg8 Hama oly deg BUYLANY Of Ag! oe 
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৯১॥ কন্য (৯) ৭পৃঃ। 
২। বৃখারী (৬) ৩৪২ পৃঃ । 


যে ব্যক্তি বলিল, আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, একক আল্লাহ 
বাতীত কোন ইলাহ নাই আর মোহাম্মদ (সাঃ) তাহার দাস এবং 
রসূল আর ঈসা আল্লাহর দাস এবং ভাহার দাসীর পুত্র, তিনি আল্লাহর 
আদেশ--যাহ! মর্ঈয়মকে অপিত হইয়াছিল এবং তিনি আল্লাহ 
প্রদত্ত শক্তিব্বর্নণ এবং বেহেশত সত্য আর দুঘখ সত্য --তাহাকে 
বেহশতের আটটি হারের মধ্যে যেকোন দ্বার দিয়া সে ইচ্ছ! করিবে, 
আল্লাহ তাহাকে সেই দ্বার দিয়াই উহাতে প্রবেশ করাইবেন। ১ 
২০) মুসলিম আবু হুরায়রার বাচনিক ইহাও রেওয়ায়ত 
করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেনঃ 
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আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্তা প্রভু 
নাই আর আমি আল্লাহর রস্থল।'' এই দুইটি বাক্যের প্রতি যে 
বান্দা কখনও সন্দিহান হয় নাই, আল্লাহ তাহাকে বেহেশত ব্যতীত 
অন্য কোন স্থানে প্রবেশ করাইবেননা ৷ ২ 
২১) মুসলিম আৰু হুরায়রার বাচনিফ রসুলুল্লাহর (সাঃ) এই 
উক্তিও উধৃত করিয়াছেন যে, 
pet Iie bg Al sy ‘Dy ty ANAS clasps 
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“আল্লাহ বাতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই এবং আমি আল্লাহর 
রস্থল'' এই দুইটি বাক্যের সন্দেহযুক্ত সাক্ষ্য দ্বার কোন বান্দাকে 
বেহেশতের অন্তরালে অন্য কোথাও রাখা হইবেনা। ৩ 
২২) ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনদে আর তবরানী তদীয় ম'অজযমে 


কবীর ও আওসতে আবু উমরা আনসারীর বাচনিক বর্ণনা দিয়াছেন যে, 


১-২: মূসলিন্ন (১) ৪6 পুঃ ' 
৩। মুলদলিম (১) 5৩ পৃঃ। 


hae 2 নবৃগতে মোহাশ্মদী 


রসূলুল্লাহ (মাঃ) বলিয়াছেন: 
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যে বান্দ। বলিবে “আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত 
কেহ উপাস্য প্রভু নাই আরও আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ 
(সাঃ) আল্লাহর রস্থল'' এই কথার উপর আস্থাশীল বান্দাকে আল্লাহ 
কিয়ামতের দিবসে নরকের অন্তরালে (বেহেশতে) স্থাপন না করা পর্যন্ত 
পরিহার করিবেননা। ১ 

২৩) আুসলিম উবাদা বিনুস্‌ সামিতের বাচনিক রেওয়ায়ত 
করিয়াছেন, তিমি বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলিতে 
শুনিয়াছি £ 
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যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দান করিবে যে, “আল্লাহ ব্যাতীত 
কোন উপাস্ত প্রভু নাই আর মোহাশ্মদ (সাঃ) আল্লাহর রস্থল", 
আল্লাহ তাহার জন্য নরকায়িকে হারাম করিয়া দিবেন। ২ 

২৪) ইমাম আহদ ব্বীয় মুসনদে, তবরানী কবীর ও আওসতে 
আসম্ুদুসী ( অর্থাৎ ইবনুল খসাসিয়ার ) প্রমুধাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, 
তিনি বলিলেন: 
Us EJS Taal olay ase BF le Bldg) cl 
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আমি রসুলুল্লাহর নিকট দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগমন করিলাম । 
তিনি আমার জন্য এই স'ক্ষ্যদান শর্ত করিলেন যে, আল্লাহ ব্যাতীত 
কোন উপাস্য প্রভু নাই আর মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর দাস এবং 
তদীয় রসুল! 


৯1 ঘৎ্য্লারেদ (১) ই* প্রঃ। 
২। মুসলিম (১) ৪৩ পুঃ । 


নবুওতে- মোহাম্মদী ' 
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হায়সনী বলিয়াছেন, ইমাম আহমদের সনদের পুরুষগণ সকলে 
বিশ্বন্ত ৷ ১ 
২৫} তবরানী আবুদ্‌ দরদার বাচনিক (রেওয়াস্নত করিয়াছেন যে, 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেনঃ 
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পথের আলোক স্তম্ভের প্যায় ইসলামেরও স্তম্ভ রহিয়াছে, 
উহার মস্তক এবং মুল হইতেছে এই কথার সাক্ষ্াদান কর! মে, 
ল্লাহ বাতীত কেহ উপাস্ত প্রভু নাই আর মোহাম্মদ (সাঃ) তাহার 
(উৎসৃষ্ট-প্রাণ) দাস এবং তদীয় রস্থূল। ২ 
২৬) ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ব্য আর ও তবরানী 
তদীয় আওলতে শত্রীদ বিনে সুওৎয়ায়দ লকফীর প্রমুখাৎ বৰ্ণনা 
দিয়াছেন যে, তাহার মাত! তাহাকে একন্জন মুসলিম ক্রীতদালীকে 
মুক্ত করার জন্তু ওসীয়ং করিয়াছিলেন। তিনি রসুলুল্লাহর (সাঃ) নিকট 
গমন করিয়া নিবেদন করিলেন যে, আমার নিকট নিউবিয়ার একটি 
কৃষ্ণাদী ভ্রীতদালী রহিয়াছে, আমি কি তাহাকে আমার-জননাঁর 
ওনীয়ৎসৃত্রে মুক্ত করিতে পারি ? হযয়ত (সাঃ) বলিলেন : 
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উহাকে আমার নিকট উপস্থিত কর। (শরীদ বলেন যে) আমি 
উক্ত ক্রীতদাসীকে আহ্বান করিলাম, সে যখন উপস্থিত হইল, তখন 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, তোনার রব্ব কে ? দাসী 


বলিল, আল্লাহ ! হযরত (সাঃ) পুনশ্ড ব্িজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে? 


>I চ্লানী (১) ৮০প্ঃ। 
হ₹। কন্য (৯১) ৭ পপৃঃ। 


Fb 


দাসীটি বলিল, আপনি আল্লাহর রস্থল । হযরত (সাঃ) বলিলেন, ইহাকে 
মুক্তি দান কর, কারণ এ মুমিনা। ১ 
(২৭) ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ আবদুল্লাহর পূত্র উবায়- 
দুল্লাহর প্রমুখাৎ জনৈক আনসারীর উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
জনেক! কৃষ্াংগী ক্রাতদাসী সমভিব্যহারে আগমন করিয়! বলিলেন, 
হে আল্লাহর রসুল (সাঃ)! আমাকে একটি মুমিনা ক্রীতদাসী যুক্ত করিতে 
হইবে, আপনি যদি এই দাসীটিকে মুমিন! বিবেচনা করেন, তাহা 
হইলে আমি ইহাকে মা - 
a ie মুক্তিদান করিব। রসুলুল্লাহ (সাঃ) দাসীটিকে 
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তুমি কি একথার সাক্ষ্য প্রদান কর যে, 
আমি মাল্লাহর রস্থূল ? দাসীটি বলিল, দ্বী হ'1! হযরত (সাঃ) 
পুনশ্চ বলিলেন, তুমি কি মৃত্যুর পর পুনরুখামকে বিশ্বাস কর ? দাসীটি 
বলিল, দ্বী হ'।! হযরত (সাঃ) আদেশ দিলেন, ইহাকে মুক্তিদান কর ৷ 
হাফিয হয়সমী বলিয়াছেন, সনদের পুরুঘগণ- সকলেই বুখারীর 
পুরুধ। ২ 
(২৮) ইমাম আহমদ ও বয যার এবং তবারানী স্বীয় আওসতে 
আবু হুরায়রার বাচনিক বর্ণনা দিয়াছেন যে, জনৈক ব্যক্তি আর্য দেশের 
বহিতূ'ত একজন কৃুষ্ণাংগী বালিকা সমভিব্যহারে রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) 
নিকট আগমন করিয়! বলিল, হে আল্লাহর রস্থুল (সাঃ)! আমাকে 
একজন মুমিন| দাসী মুক্ত করিতে হইবে। 
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৯1॥ হল্লানী ৯) ৭৭ পুঃ। 
২। র্ৰব্বানী (১) ৮৮ পৃ; যাওয়াছেদ (১) ২৩ পৃঃ । 
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রসুলুল্লাহ সাঃ) দাসীটিকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
আল্লাহ কোথায় ? সে তর্জনীর সাহায্যে তাহার মন্ভকোপরি 
আকাশের দিকে ইংগিত করিল £ হযরত (সাঃ) পুনশ্চ তাহাকে জিজ্ঞাসা! 
করিলেন, আমি কে ? দাসীটি তাহার তর্জনীর সাহায্যে রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) এবং আকাশের দিকে ইংগিত করিল। যেন সে বলিল, আপনি 
আল্লাহর রসুল (সাঃ) । হযরত (সাঃ) আদেশ দিলেন, ইহাকে মুক্তিদান 
কর। তবরানীর ভাষায় 
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রসুলুল্লাহ (সাঃ) দাসী টাকে বলিয়াছিলেন, তোমার রব্ব কে ? দাসীটি 
মন্তকের সাহায্যে আকাশের দিকে ইংগিত করিয়া বলিল, আল্লাহ! 
হয়সন্ী সাকা দিয়াছেন যে, সনদের পুরুষগণ ষকলেই বিশ্বন্ত । ১ 
২৯) ইমাম আহমদ ও মুসলিম আবু হুরায়রার প্রযুখাৎ 
রেওয়াত করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন: 
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মোহাম্মদের (সাঃ) প্রাণ যাহার হস্তে রহিয়াছে তাহার শপথ! 
এই উন্মতের ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণের যে কেহ আমার কথা শববণ 
করা সত্বে৪্ আমি যে নবুঞ্ত সহকারে প্রেরিত হইয়াছি তাহার উপর 
ঈমান স্থাপন করিবেন, সে নিশ্চয় মারকীদের অস্তভু ক্ত হইবে৷ ২ 
৩০) ইমাম আহমদ এই হাদীসটি আবু মুল! আশমআারীর 
বাচনিকও রেওয়ায়ত করিয়াছেন, কিন্তু উহাতে “লে নারকী হইবে” 


>I যাওয়ায়েদ (১) ২৩ ও ২৪ পুঃ । 
২। রব্বানী (১) ৯০৯ পুঃ; দুসলিম (১) ৮৬ পৃ। 
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বাক্যের পরিবর্তে “সে বেহেশতে প্রবেশ করিবেন!’ বাকাটি সক্নি- 
বেশিত হইয়াছে। 

আল্লামা সা'আতী বলেন যে, এই হাদীসের সনদের পুরুষগণ 
বুখারী ও মুসলিমের পুরুষ। ১ 

৩১) ইমাম আহমদ ও দারাকুত ন্রী রবাহ বিনে আবদ্বর রহমানের 
শ্রুতি হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ভাহার পিতামহী তীয় 
পিতার প্রযুখাৎ শ্রবণ করিয়াছেন যে, আমি রসুলুল্লাহকে (সাঃ) বলিতে 
শুনিয়াছি, তিনি আদেশ করিয়াছেন, 
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যে ব্াক্তি আমার প্রতি ঈমান স্থাপন করে নাই, সে আল্লাহর 
প্রতিও ঈমান আনে নাই । 

ইমাম আবু বকয় বিনে আবি শয়বা বলেন যে, আমর! প্রসাণ 
পাইয়াছি যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) একথা বলিয়াছেন। ২ 

ফলকথ!, আমরা! কুরআন ও স্বন্নাহর বলিষ্ঠ প্রমাণ-প্রয়োগের 
সাহায্যে সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত করিয়াছি যে, আল্লাহর রস্বল 
সৈয়েছুল-মুৰ্সালীন মোহাম্মদ মুস্তফা আলায়হিস্সালাতে ওয়াত.তস- 
লীমকে বিশ্বাস ন! করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মুসলিম পর্যায়ভুক্ত হইতে 
পারে না এবং যাহার! তাহার নবুওত ও রিসালতের প্রতি ঈমান 
স্থাপন করে নাই, তাহারা কাফির ও বিধা । 

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিশ্বাস করার যে তাৎপর্য তাহার বিশ্লেষণ 
প্রঙ্গে ইহাও প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে যে,--নূহ, ইব্রাহীম, মুসা ও 
ঈ'দা আলায়হিমুস্সালামের মত রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে শুধু একজন রসুল 
বলিয়। সাধারণ ভাবে স্বীকার করিয়া লইলেই তাহার নবুওত মান্মকরা 
হইল না, ভাহাকে রিসালতের খে বিশিষ্ট কূপ প্রদত্ত হইয়াছে, তদমুসারে 
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তাহার প্রতি ঈমান স্থাপন করাই হইতেছে, ‘মোহাম্মদুর্‌ রসুলুল্লাহ’ 
সন্ত্রের স্বীকারোক্তির প্রকৃত তাৎপর্য । রস্ুলুল্লাহর (সা:) নবুওতের 
অন্যতম বৈশিষ্ট সম্পর্কে আমর! প্রমাণিত করিয়াছি যে, ভাহার রিসালৎ 
কোন ভৌগলিক, রাষ্টরিক বা বর্ণ, ভাষ! ও গোত্রগত সা প্রদায়িকতার 
গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, তাহার নবুওত সার্বভৌম এবং সংমাননীয়। 
তাহার রিসালতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথ গ্রহণ না কর! পর্যন্ত 
ভূমগুলের কোন অধিবাসী, কোন য়াট্রের নাগরিক এবং গোত্র ও 
সমাজ্জ 'মিল্লাতে মূস্লিম!' অর্থাৎ মুসলিম জাতীয়তার অন্তরভুক্ত 
বিবেচিত হইবেনাঁযে যত বড় বিশ্ব-প্রেমিক, বিশ্ব-কবি, সাহিত্যরথা, 
মহাদাৰ্শনিক, অপ্রতিদ্রন্থরী কুটনীতিবিশারদ এবং শক্তিমান রাষ্ট্রাধিপ 
হউক না কেন! মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে যেব্যক্তি স্বীয় রস্ুলক্ধূপে 
বরণ করিয়| লয় নাই, সে কাফির ও বিধমী, ইসলামের সহিত 
কোন দিক দিয়াই তাহার কিছুন্নাত্র সম্পর্ক নাই! 
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১ রথ £মোহাকহ্রদ সারাবী সাঃ) ইহলোক এবং পরলে কের ন মানব 
জাতির আব । যে তাহার দুয়ারে মাট হয় নাই তাহার মুখে ছাই ! 


১। রব্বানী (১) ১০১ পূঃ । 
২। রব্বানী (১) ১০২ পৃঃ; ডলখীস্ল হবীর (১) ২৭ পৃঃ। 


দ্বিণ্ভীয় বিশেষত্ব 


রগুল্ল্লাহ (সাঃ) কঢুক নব্ণুতের চরমদুলাতত 
দশম পরিচ্ছেদ 
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শুধু রসুলুল্লাহর (সাঃ) সাবভৌম নবুৎতের স্বীক্কৃতিও তাহার 
রিসালতের প্রতি যথার্থভাবে ঈমান স্থাপন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। 
রসুলুল্লাহর (সাঃ) নবূওতের অন্যতম প্রধান অসাধারণত্ব এই যে, 
ভাহার আগমন দ্বার! ‘নবৃওত' এবং ওয়াহীর চরমসত্ব সংঘটিত হইয়াছে, 
অর্থাৎ মোহাম্মদ মুস্তাফার (সাঃ) আবির্ভাবের পর তদীয় জীবদ্দশায় 
তাহার সহকগীরূপে এবং ভাহার বিয়োগের পর তাহার প্রতিচ্ছায্না- 
রূপে বা স্বাধীনভাবে কোন নুতন নবীর আগমন-সম্ভাবনাকে-- ইসলাম 
অন্বীকার করিয়াছে। তাহার (সাঃ) আগমনের পর অক্ক কোন নবী 
বা এঁশীবাণী ধারকের আবির্ডাবকে যাহার! সম্ভাব্য অথবা! সম্ভাবিত 
মনে করে, তাহার! প্রকৃতপক্ষে রসুণুললাহর (সাঃ) নবুওতের প্রতি 
বিশ্বাসী নহে। রস্থলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতকে যাস্মারা আরবের জন্য 
সীমাকদ্ধ মনে করে, তাহার! যেরূপ অবিশ্বাসী ও কাফির, তাহার 
আগমনের পর ‘নবুওত' ও ওয়াহীর যে কোন নূতন দাবীদার এবং 


>! মূসলি তির ঘন কলদরে মোহ।্রদ (সাঃ) এর জক একট বিলি? 


আসন রহিয়াছে। মোহা রদ মুল্তফার (সাঃ! নামেয় সঙ্গেই আমাদের 
জাতীয় জীনের আবল্ধ ও গৌরব ধিদ্ড়িত ।- ইককাল। 
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তাহার অনুসারীগণও সেইরূপ--বিধ্মী ও কাফির। ঈমান ও ইসলা- 
মের দাবী তাহাদের কণ্ঠ হইতে যতই যোরে উচ্চারিত হউক এবং 
রসুলুল্লাহর (সাঃ) উচ্ছুপিত প্রশংসায় তাহার! যতই পঞ্চমুখ থাকুক, 
তাহাদের সমস্ত দাবী ও উচ্ছাস অন্তঃসারশৃন্থ 'ও নিরর্থক, তাহার! 
কদাচ ‘মিল্লাতে-ইস্লামীয়!'” ব! মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়! 


ইসলাম একটি অখণ্ড ধ্মীয়-সমাজ্রকে জন্ম দিয়াছে এবং উক্ত 
সমাজের গণ্ডি নির্ধারিত ও সুনিদদিষ্ট রহিয়াছে। যে সকল সমাজের 
ভিত্তি ভৌগলিক সীমানা এবং ভাযা, বংশ ও গোত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত 
ন! হইয়া আদর্শবাদের ([0০]০৪7) যুন্য়াদের উপর কায়েম হইয়াছে, 
তাহাদের গণ্ডি নির্দিষ্ট না হইয়! পারেনা, বিশেষতঃ যে আদর্শবাদ 
কেবলমাত্র দার্শনিক ( Philosophical ) নয়, আস্মানী ব্যবস্থানুযায্নী 
যে সমাজের জীবনাদর্শ নিয়স্রিত হইয়াছে, শুধু কল্পনা" বিলাস ও 
প্রবণতাকে সক্কল করিয়া তাহ! টিকিয়া থাকিতে পারেনা । আল্লাহর 
একত্বের প্রতি ঈমান, নবীগণের প্রতি ঈমান এবং শেষ নবীরূপে 
রসুলুল্লাহর (সাঃ) আগমনের প্রতি ঈমান, এই ত্রিবিধ বিশ্বাসের 
উপর ইদলাসমী সমাজের মহ! গৌধ বিরচিত হইয়াছে এবং শেষোক্ত 
অর্থাৎ চরমত্বের মতবাদ মুসলিম ও অমুস্লিমের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় 
করার সীমারেখারূপে গণ্য হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যাইতে 
পারে যে, শিখ ও ত্রান উভয় সমাজই আল্লাহর অস্তিত্বে আস্থাবান 
এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে আল্লাহর প্রেরিত বলিয়া তাহারা বিশ্বাসও 
করে। গুরু নামক মক্কা ও মদীনায় তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন এবং স্বীয় 
ব্যবহার্য অঙ্গাবরণীতে ‘কালেমায় তাইয়েব!’ অঙ্কিত কয়াইয়াছিলেন। 
সিরিয়ার অন্তর্গত সাইদার ( ৪9id৪) অধিবাসী বিশ্প পোলস এবং 
ইহুদীদের যিস্ণুইট ( Je5৷i) সমাজের প্রতিষ্ঠাত| আবু ঈসা ইস্ফিহানাী 
রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতকে স্বীকার করিয়। লইয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত 
ব্বীকারোক্তির জন্য ব্রাহ্ম, শিখ, যিস্তুইট বা পোলসের অমুসরণকারী- 
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দিগকে ‘মুললিম সমাজে'র অন্তড়ুক্ত বিবেচন! কর! চলিবে না, কারণ 
তাহার! সকলেই নবুওগতের নিরবচ্ছিন্নতার প্রতি আস্থাবান, তাহাদের 
সকলেই কেহই রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে শেষ নবীরূপে গ্রহণ করে নাই । 
যে সকল দল মিলতে ইসলামিয়ার অন্তর্গত, তাহাদের মধ্যে কেহই 
উল্লিখিত নীমারেখা লঙ্বন করিতে সাহসী হয় নাই । ইরানের বাহায়ীর! 
লবুওতের ‘চরমন্বপ্রান্তি'কে স্বীকার করেন নাই বটে কিন্তু ‘মিল্লতে 
ইসলামে'র অস্তভু ‘ক্র থাকার দাবীও তাঁহার! পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

মুদলিম জাতির সংসম্মত বিশ্বাস এই যে, ইসলাম আল্লাহর তয়ফ 
হইতে ‘মানবধর্ম'র্ূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু ইসলাম যে মিমং 
( 500ey ) গঠন করিয়াছে, তাহ! রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) অনুগ্রহ ও 
রাক্তিত্বের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে এবং রস্ুলুল্লাহর (সাঃ:)-কে চরম 
ও শেষ নবীরূপে গ্রহণ করার নীতিই হইতেছে-_-মুসলিম জাতীয়তার 
বিজয় বৈজয়ন্তী । সুতরাং চরমত্বপ্রাণ্তির আদর্শ যাহারা বরণ করে- 
নাই, মুসলিম কওমিয়ত ও ইসলামী অধুওতের পতাকামূলে সমবেত 
ত্রইবারও তাহাদের অধিকার নাই । তাহাদিগকে ব্রাহ্ম, শিখ ও বাহায়ী- 
দের মত আপনাপন স্বতপ্র নিশান উড়াইতে হইবে, কারণ তাহারা 
মুসলিম ভ্রাতৃত্বমলজ্বের সদস্ত নয়। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


(চরমত্ব প্রাপ্তির মনস্তাত্তিক কারণ ) 


ইসলাম জগতের অন্যতম যুক্তিবাদী পণ্ডিত আল্লামা! হাফিয ইবনুল 
কাইয়েম (৭৫১) নবুওতের চরমব্বপ্রান্তির প্রয়োজন ব্যাখ্য! 
করিয়! বলিতেছেন: 
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পূৰ্ববৰ্তী জাতিসমূহের মধো পর পর রসূল প্রেরিত হওয়ার 
কারণ চিন্ত! করিয়া দেখ। একজন রস্থলের মৃত্যু ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গে 
আর একজন তাহার স্থল'ভিষিক্ত হইতেন। তদানীন্তন দাতিসমূহের 
বুদ্ধিববত্তির অপরিপক্কত! এবং পূর্ববর্তী রসুলের প্রবতিত বিধান সমূহের 
অপ্রচুরতা নিবন্ধন পর পর রস্থূলগণের আগমন অপরিহার্য ছিল। 
আমাদের নেতা আল্লাহর রকঙ্কূল ও নবী মোহাম্মদ বিনে আবদুল্লাহ 


88 নবুৎতে-মোহাম্মদী 
(সাঃ) পৰ্যন্ত নবুওতের উক্ত পারম্পর্য যখন নিঃশেষিত হইল, আল্লাহ 
তাহাকে এমন এক যুগে প্রেরণ করিলেন, যে যুগের মানুষ জ্ঞানের 
পরিপক্ষতা, বিচার বুদ্ধির বিচন্মণতা, বুদ্ধি বৃত্তির সাম্য এবং বিদ্যার 
গভীরতায় পূর্ণতা অর্জন করিয়াছিল। ফলে পূথিবীর সৃষ্টি-দিবস হইতে 
তাহার যুগ পর্গস্ত যতগুলি শরী মত দুন্য়ার বক্ষে আত্ম প্রকাশ করিয়া- 
ছিল, তন্মধ্যে সবাপেক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান সহ আল্লাহ তাহাকে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। আমাদের রসূলের (সাঃ) সৰ্বাঙ্গ সম্পন্নতা, তদীয় 
শরীঅতের সম্পুর্ণতা, ডাহার উন্মতের পরিপুষ্ট জ্ঞান এবং বিচার 
বুদ্ধির সমত! নিবন্ধন তাহার পর মানব জাতির জন্য আর কোন 
নবীর প্রয়োজন রহিল না। ভাহার উল্মতের মধ্য হইতেই তদীয় 
স্থলাভিষিক্তগণকে রস্থুলুল্লাহর (সাঃ) শরীঅতের রক্ষকর্ূপে আল্লাহ 
উদিত করিলেন এক তাহাদের তুল্য ও সমশ্রেণীভুক্ত পরবর্তী দলের 
হস্তে উহা সঠিক ভাবে পৌছাইবার এবং শরীঅতের প্রকৃত তাৎপর্য 
তাহাদের মন বদ্ধমূল করাইবার দায়িত্ব সমর্পণ করিলেন। অতএব 
রস্থলুল্লাহর (সাঃ) পর অন্য কোন রসুল, নবী, মুহাদ্দস ব! মুলহিয়ের_ 
অর্থাৎ এশী-ভাব খারকের আবির্ভাবের আবশ্যকত! ও সার্থকতা রহিল 
না, 'মিফডতাহু দারিস্সাআদাহ।) ১ 
ইবনুল কাইয়েমের উস্তায, যুগ প্বতক, শায়খুল ইসলাম 
ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ্‌ (= ৭২৮ ) নবুওতের চরমত্বপ্রান্তি সম্বন্ধে 
বিভিন্ন গ্রন্থে সুদীর্ণ ও সারগর্ভ আলোচন! করিয়াছেন। তাহার যে 
উক্তি' তদীয় শিষ্য উধৃত করিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিয়ে উল্লিখিত 
হইল। ‘বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও ইমাম আহমদ উমর ফারূক 
(রাষীঃ) সন্বম্বে রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
aah JALIL BG ofa 00 ‘Osfam pL Sl of OF AH 
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=! রালায়েলে মুনায়রিয়াঃ (১) ১৭১ পুঃ। 
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তোমাদের পূর্ববর্তী উন্মতসমূহে মুহাদ্দসের দল থাকতেন, কিন্তু 
এই উল্মতে যদি কেহ মূহ্াদ্দস হন, তিনি খাত্তাবের পুত্র উমর । 

ইবনে তায়মিয়াহ্‌ বলেনঃ আমাদের পূর্ববর্তী উল্মতগণের মধ্যে 
মৃহাদ্দসের বিদ্ধমানতার সংবাদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) নিশ্চয়বাচক্ত শব্দের 
সাহায্যে প্রদান করিয়াছেন অথচ এই উন্মতে তাহাদের অসত্ডিত্বেয় কথা 
অনিশ্চিত ভাষায় উল্লিখিত হইয়াছে ৷ ইহার তাৎপর্য এই যে, রস্ুলুল্লাহ্র 
(সাঃ) উন্মত সৰশ্ৰেষ্ঠ, পূৰ্বব্তাগণের পক্ষে যাহা প্রয়োল্নীয় ছিল, 
রকুলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের সম্পুর্ণতা নিবন্ধন তদীয় উদ্মতের পক্ষে 
তাহা আদৌ আবশ্যক নয়! রকম্ুলুল্লাহর (সাঃ) মহাপ্রয়াণের পর 
ভাহার উন্মতের জন্য কোন মুহাদ্দদ, মূলহিম, কশফ্রওয়াল! ব! স্বপ্না- 
দিষ্টের প্রয়োজন অবশিষ্ট রাখ! হয় নাই। 

“গোপনে খিনি ইঞ্গিত লাভ করেন এবং উক্ত ইঙ্গিত সুত্রে 
যাহার কথিত মত ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে,_তিনি মুহাদ্দছ ৷ 
সিদ্দীকের আ'সন মুহাদ্দদ অপেক্ষ। অধিকতর উন্নত ও পরিণত ; 
রস্থলের (সাঃ) পূর্ণ সমর্থন ও যথার্থ অযুসরণের দরুণ. তাহার পক্ষে 
ইন্গিত, ধারণা (ইল্হাম) ও প্রেরণার (কশফ্র) কোনই প্রয়োজন 
থাকেনা, কারণ তিনি রস্থলের-“ (সাঃ) পদপল্লবে স্বীয় হৃদয় এবং 
আপন প্রকাশ্য ও গোপন ভাব ও আবেগ এমন কি স্বীয় সম্রগ, 
মর্ধাদ! ও যথাস্বব্থ এরূপ রিক্ত হইয়া অর্পণ করিয়াছেন থে, স্বয়ং 
রসূল (সাঃ) ছাড়া তাহার পক্ষে অস্ক কিছুরই প্রয়োজন নাই। 
মূহাদ্দদ যে ঈঙ্গিত লাভ করেন, তাহা তিনি রসুলের (সাঃ) নির্দেশ 
দার! যাচাই করিয়া দেখেন, পরীক্ষার উল্লিখিত কণ্টিপাথরে তাহার 
ইলিতের সত্যতা যদি প্রমাণিত হয়, তবেই তিনি তাহা গ্রান্য করিয়া 
লন, নতুবা উহ! প্রত্যাখ্যাত হয়। অতএব বুঝ্য গেল যে, ‘সিদ্দীকিয়তের' 
স্থান তহূদিসে'র অনেক উচ্চে। 

“এনেকক কল্পনাবিলালী ও মুখতার অনুসারীকে বলিতে শুনা 
যায় ( ১ 9% ৫৪ ৩%৭=) “আমার হৃদয় আমার প্রভুর প্রযুখাৎ 
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তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু কাহার নিকট হইতে শুনিয়া ! 
তাহার শয়তানের নিকট হইতে, না তাহার রহমানের নিকট হইতে! 
সুতরাং যে উক্তি সে মুসনদ ব্বরূপ বর্ণনা করিতে চাহিতেছে, তাহার 
সনদে খাহাক্ষে উল্লেখ করিতেছে তাহাকে সে চিনেন! এবং তিনি 
উহ! বলিয়াছেন কিনা তাহাও সে জানেনা, সুতরাং উল্লিখিত বর্ণন। 
(হাদীস! একদস মিথ! ! এই উন্মতের যিনি যথার্থ মুহাদ্দদ ছিলেন, 
আলজ্ীীবন ভাহার মুখ দিয়া এরূপ উক্তি একবারও উচ্চারিত হয় নাই । 
ভাহার সেক্রেটারী একদ! লিখিয়াছিলেন 
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“আল্লাহ আমীরুল-মুমিনীন উমর বিন্ুল খত্তাবকে ইহা বুঝাইয়া- 
ছেন।” তিনি বলিলেন £ না, উহা মুছিয়া ফেল আর লেখ :-_ 
হা উমর হিনুল খাত্তাব মনে করেন, যদি এ কথা সঠিক হয়, তবে 
আল্লাহর পক্ষ হইতেই তিনি মনে করিয়াছেন আর যরি তাহার 
ধারণ! ভ্রান্ত হয়, তাহাহইলে উহ! উমরের নিজ্রন্ব কল্পনা, আল্লাহ ও 
রসুলের সঙ্গে উহার সম্পর্ক নাই।'"' কলালার (1১১4) ব্যাখ্য! 
করিয়। একদ! বলিলেন: 
wish ths fal s ‘Alon bye oft ob lp bed Js 

= Esl + 3 

“নামি আমার ব্যক্তিগত বিবেচনা সুত্রে এ কথ! বলিলাম, যদি 

সঠিক হয়, তবে আল্লাহর তরফ হইতেই বলিয়াছি আর ভুল হুইয়া! 


থাকিলে আমার ক্রটির জন্ম আর শয়তানের প্ররোচনায় ভ্রান্তি 
ঘটিয়াদে ৷" 


ন 
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শায়খুল ইসলাম বলেনঃ 
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রসুলুল্লাহর ৷সাঃ) সাক্ষ্য দ্বারা ঘিনি যুহাদ্দদ প্রমাণিত হইয়া 
ছেন, ভাহার উক্তি তোমরা শ্রবণ করিলে, পক্ষান্তরে যত অ্বৈতবাদী, 
অবতারত্বে বিশ্বাসী, ভোগবিলাসী, অত্যুক্তিকারী দাস্তিক, ভণ্ড তপস্বী ও 
মিথ্য।চরণাকারীর দল আছে, তাহাদের তুমি বলিতে শুনিবে £ “আমার 
মন আমার কাছ্ছে আমার প্রভুর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছে।" 
উভয় বক্তার বাক্তিত্থ, পদমর্যাদা, উক্তি ও অবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য 
রহিয়াছে, তাহ! অনুধাবন কর এবং প্রতোককে তাহার প্রাল! আসন 
দাও, কদাচ নেকী ও খ'াটাকে এক জিনিষ মনে করিও না। ১ 

আমাদের যুগের শ্েষ্ঠতম মনিষী মরহুম শায়খ মুহাম্মদ ইকবাল 
এ সম্পর্কে বলেনঃ 

The idea of finality, therefore, should not be taken to 
suggest that the ultimate fate of life is complete disp'a- 
cement of emotion by reason. Such a thing is neither 
possible nor desirable The intellectual value of the 
idea is that it tends to create an independent critical 
attitude towards mystic experience by generating the 
belief that all perosonal authority, claiming a super- 
natural origin has come to end in the history of man. 
This kind of belief is a psychological force which inhi- 
bits the growth of such authority. 

ভাবাৰ্থ : মানবজীবনের চরম বিকাশ স্বরূপ যুক্তিবাদকে অনুভূতি ব! 


প্রেমের সম্পুর্ণভাবে স্থলাভিযিক্ত করা নবুওতের ‘চরমত্ব প্রান্তির তাৎপর্য 


৯1। মদাদিজুস্দালেকীনঃ (১) ২২ পৃঃ । 
ল্পণী 
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নয়। ইহ! যেরূপ অসম্ভব, তেমনি 'অবাঞ্ছিত। ‘চরমদ্বপ্রাপ্তি'র যুক্তিসিদ্ধ 
সার্থকতা এই যে, এই মতবাদের ফলে আধ্যাত্মিকতাকেও স্বাধীন 
বিচারবৃদ্ধির সাহাযো সমালোচনা করিয়া দেখার ক্ষমতা জন্মে । পৃথিবীর 
ইতিহাসে অতি-প্রাকৃতিক উৎস হইতে উন্ভ'ত অতিমানুযিকতার পদ 
যাহার! অধিকার কণিয়াছিলেন, তাহাদের তালিক! অতিশয় দীখ, 
‘চরমত্বপ্রাণ্তির' অভিমত দ্বারা উক্ত সুদীর্ঘ তালিকার পরিসমাপ্তি ঘটে 
এবং অস্বাভাবিক প্রভুত্বের প্রভাব হইতে মানুষ মুক্তিলাভ করিতে 
পারে। এই মুক্তি একটি বিপুল মনস্তাত্বিক শক্তি, যাহা নবুওতের 
লিরবচ্ছিয়তাকে নিরুদ্ধ করিয়াছে। ১ 

The birth of Islam is the birth of inductive intellect 
In Islam prophecy reaches its perfection in discovering 
the need of its own abolition. This involves the keen 
perception that life cannot for ever be kept in leading 
string. That in order to achieve full self consciousness 
man must finally be thrown back on his own resources. 
The abolition of priesthood and hereditory kingship in 
Islam, the constant appeal to reason and experience in 
the Quran and the emphasis that it lays on Nature 
and History as sources of human knowledge, are all 
different aspects of the same idea of finality. 

ভাবার্থ £ ইসলামের দন্মদ্বার! পরীক্ষাপ্রস্থত মযুযান ব! উপপাদনের 
বৈন্ধ নিকক প্রণালীর উদ্ভব স্ুডিত হইয়াছে ' =বু৪তের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির 
সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ব্বয়: =বুৎ্তের বিলোপ সাধনের হয়োজনও 
অনুভব করিয়াছে। অনস্তুচাল ধরিয়া মানব জীবনকে ব্বার্মীনচিন্তা 
ও মননশীলত! হইতে বঞ্চিত করিয়া নির্দিষ্ট পরিচালনাধীনে নিয়প্তরিভ 
করিয়! রাখ! যে সম্তবপত্ন নয়, নবুগতের চরমত্বপ্রান্তির সহিত সেই 
সূন্ম অনুভূতি বিজড়ত রহিয়াছে। অ।স্মানুভুতির বিকাশসাধন কলে 
7 [Reconstruction of Religious thought, P,P. ITT 
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পরিণামে মানুযক্ষে তাহার আপন উপায়জ্ঞতার আশ্রয় অবলম্বন করিতে 
হইবেই ৷ ইসলামে পুরোহিততন্ত্র ও বংশানুক্ৰমিক রাজতস্ত্রের উচ্ছেদ 
এবং কুরান কতৃক যুক্তি ও অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব প্রদান করার জন্না 
পুনঃ পুন: আবেদন এবং প্রকৃতি ও ইতিহাসকে মানবীয় জ্ঞানের 
উপাদ৷ানরূপে সদ্ধ।বহার করার নির্দেশ প্রভৃতি নবুৎতের চরমত্বপ্রান্তির 
ক্মপায়ণ মাত্র। ১ 


ফলকথা, ‘নবুওতের চরমন্বপ্রান্তি' মাম়ুধর মানসলোকে প্রজ্ঞা ও 
"অভিজ্ঞতার নুতন নূতন পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে। অপরিণত সমাজের 
অপরিপক্ক জ্ঞান দুনিয়ার পৃষ্ঠে যে তাম্বাদ্দ.'ন রচন! করিয়াছিল, 
তাহাতে প্রাকৃতিক শক্তি সমূহকে ইলাহীশক্তির আসন প্রদত্ত হইয়াছিল। 
‘'কলেমায়ে তাইয়েবা'র প্রথমার্ধ - “লা ইলাহ! ইল্লাল্লাহ'” মানুষের 
ভিতর পরীক্ষামূলক অনুসন্ধিৎসার ভাব উদ্দীপিত করিয়| প্রাকৃতিক 
শক্তিসমূহের এশরিকত! ( উলুহিয়ং ) কে ছিন্ন করিয়। ফেলিয়াছে 
এবং দ্বিতীয়ার্ধ_-“'যোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ” দ্বার! নবুওতের চরমত্ব ঘটিবার 
ফলে আধ্যাত্মিকতার সমুদয় ভাব বোধাধিগম্য হইয়! পড়িয়াছে। 
আধ্যাত্মিকতার যে কোন ক্লপ--যতই অসাধারণ ও অস্বাভাবিক হউক না 
কেন, তাহাকে রিসালতের দর্ভেঘ্ত প্রাচীর দ্বারা আর দর্বোধ্য ও 
অনধিগম্া করিয়া রাখ! চলিবেনা ; প্রকৃতি বিজ্ঞানের অপরাপর 
বোধাধিগমা বিষয়বন্তুর স্রায় আধ্যাত্মিকতার সমস্ত রূপ ও ভঃ:গিমা 
ন্বাভাবিক ভাবে গৃহীত হইয়া সেগুলিকে পরীক্ষা ( Experiment ) 
ও পণবেক্ষণের ( Research) দৃষ্টি লইয়! বিচার করিয়| দেখ। হইবে। 
নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির পর আজ পৃথিবীতে এমন কোন বিষয় নাই, 
যাহা গবেষণ! ও সমালোচনার ((r৫i5দ৷) সআাওতায় পড়িতে পারেনা, 
কারণ উক্ত মতবাদের ফলে সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাহ্রে রাত্রির অবসান 
ঘটিয়! মুক্তি ও চেতনার প্রভাত উদিত হইয়াছে। 


1. Reconstretion of thought, P.P. 176. 
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চরগত্ব প্রাপ্তির সামাজিক মুলা 
মাহুযের সভ্যতার ইতিহাসে নবুওতের চরমত্বপ্রান্থির পরিকল্পনা 
বোধ হয় সবাপেক্ষ। অভিনব । ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার পুরোহিত- 
ওঙফ্্রী সভাতার ইতিহাস পাঠ করিলে এ সম্পর্কে সঠিক ধারণ! লাভত করা 
যাইতে পারে ৷ যর্তশ্তি, ইয়াহুদী, খৃষ্টান, কালেদীয়ান ও নক্ষত্রপুঞ্জারী 
সেবিয়ানগণ ( 5৭৷en) সকলেই পুরোহিততন্ত্রী সভ্যতার বাহক! 
ঁ/হাদের আদর্শে নবুঞতের নিরবচ্ছিল্নন্ডার মতবাদ অনিবার্ধঘরূপে 
ন্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া সদা প্রতীক্ষার একটি নিদিষ্ট ভাব 
তাহাদের মধো জাগ্রত থাকিত এবং পূরোহিততস্তর-যুগীয় মানুখ উল্লিখিত 
প্রতীক্ষার মধো অনুপম মনস্তাত্বিক আনন্দ ও সাস্বনার রস উপছে 
করিত । আধুনিক যুগের মানুষ মনস্তন্রের্ দিক দিয়া পুরোহিততন্তর- 
যুগীয় সামুষ অপেক্ষ। অনেকটা স্বাধীনচেত৷। পুরোহিতিতস্তের 
অবশ্যস্তাবী পরিণতি স্বর্লপ নিতা নিত্য নৃতন ও পূরাতন দলের মধ্যে জয় 
পত্রান্ছয়ের প্রতিন্বন্দি তা চলিতে থাকিত, এক দল পরান্তৃত হইয়া হয়তে। 
একেবারেই নিঃশেবিত হইত এবং আর একটী ভিন্ন দল ম'থা তুলিয়! 
দাড়াইত। সংঘর্ম ও প্রতিদ্বন্দিতার ফলে সমাজের মধ্যে পার্থকা ও 
বিরোধের অন্ত থাকিত না এবং এই ভাবে সমাজের মধ্যে কত শ্রেণী ও 
দল যে গঞ্জাইয়| উঠিত এবং শ্রেণীধ্বার্থের সংগ্রাস কত ভাবে যে 
বাড়িগ্তা চলিত, তাহার ইয়ত্তা কর! দুঃলাধা ৷ ইসলাম সমগ্র মানব 
জাতিকে একটি বিরাট সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবার আহ্বান বহন 
করিয়া আনিয়াছে। স্ৃতরাং সামাজিক সংহতির যাহা অন্তরায়, সেরূপ 
ধ্বংস ্বক পরিকল্পনার সে *লসান ঘটাইয়াছে। 
হুজ.জাতুল ইসলাম শাহ <লীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী নবুওতের 
চহমব্বপ্রান্তির সামাজিক সার্থকত!| সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহার সারাংশ সংকলন করিয়া দিতেছি । 'ঁতনি বলেন: 
“ভুপুষ্ঠে যতণুলি ধর্মমত আছে, তাহাদের বিঙলোযণ করিয়। দেখ, এমন 
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একট ধৰ্মও তোমর! দেখিতে পাইবে না, যাহার অনুসরণকারীদের 
মন ধর্মপ্রবতকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে ভরপুর নাই, সকলেই ধারণ! 
করিয়। থাকে যে, তাহাদের ধর্ম প্রবর্তক সবাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান গরিম। 
৪ পবিত্রাচারে অতুলনীয় | পক্ষান্তরে প্রত্যেক সমাজের নিভ্রবন্ব কতর- 
গুলি রীতি ও বিধান রহিয়া :ছ;, জনসাধ'রণ নে সব বিযয়ে ধর্ম প্রবর্তচ 
ও তাহার অনুগত পূ্ববতী নেতৃববন্দের অনুসরণ করিয়া চলে এবং 
আপন ধর্নের রাতিনীতি ও বাযবস্থ। তাহাদের কাছে সবাঙসুন্দর 
বিবেচিত হয়। উল্লিখিত কারগণরস্পরায় ধর্ণের ভিত্তি দৃঢ় হইয়া উঠে 
এবং ধর্মাবলন্বীর। তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় দণ্ডায়মান হয় এবং উহার 
প্রতিষ্ঠাকল্লে যুক্ধবিএহে লিপ্ত হইয়! ধনপ্রাণ উৎসগ করে। 


‘প্রত্যেক সমাজের ধর্মমতের পার্থকা, আচার ও অন্রুষ্ঠান-পদ্ধত্রি 
বৈষম্য এবং স্ব ব্ব রীতি ও মতের প্রতিষ্ঠাকল্লে যুদ্ধবিএ্রহের প্রবৃত্তি 
সমাজসমূহের মধ্যে গোড়ামি, হঠকারিতা ও অসামঞ্জস্তের ভাব বধিত 
করিতে থাকে এবং ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অনাচার, অবিচার ও 
অত্যাচার আত্মপ্রকাশ করে, অনধিকারা ও অযোগ্যের দল ধর্মনেডা, 
সমাজপতি ও রাষ্ট্রাধিপের আসন অধিকার করিয়া বলে, ধর্মবহিভুত ও 
ধর্মবিগন্থিত ক্রিয়াকলাপ ও সংস্কার মূলার্মের সহিত সংমিশ্ৰিত ( Adul- 
terated ) হইয়। পড়ে। পক্ষান্তরে নেতৃমগুলী ধর্মপ্রচারের মহান 
দাগ়িত্ব এডাইয়!। চলিত চে্ট। করেন এবং ধর্ণের গুরুত্বপূর্ণ ও অতি 
প্রয়োজনীয় নির্দেশনগুলি অবহেলা! করিয়! চলিতে অভ্যস্ত হন, এই ভাবে 
ধর্ণের প্রকৃত ব্বরণ ক্রমে ক্রমে ঘ্রান ও অন্প্ট হইতে থাকে। ধর্মভাব 
ঘটতে বঞ্চিত হইয়া প্রতোক সমান্দ অপরের সহিত দবন্দছকোলাহল 
ও বযাগ_বিতপ্ডায় প্রবৃত্ত হয় এবং “'পরধর্ম ভয়াবহ” নাতি অনুসারে 
আপন বিকৃত এ ভেদ্াল ধর্যমত ব্যতীত অন্যান্য ধৰ্মগুলিকে অবজ্ঞা ও 
অস্বীকার করার কার্য শুরু করিয়া দেয় এবং এক সমাজ্দের সহিত 
অপর সমাজের সংগ্রাম 'বিঘোষিত হয়। 
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“দুন্য়ায় মানবসমাজের মধ্যে যখন এই ভাবে অশাপ্তি, বিদ্বেষ, 
অনাচার, অবিচার ও যুদ্ধ বিরহের আগুন জ্বলিয়া উঠে খন উক্ত 
অগ্নিকাণ্ডের নিরোধ ও নির্বাপনকল্লে একজন সাজনীন ও স্বমানবীয় 
রসুল বা নবীর প্রয়োজন তীত্রভাবে অনুসৃত হয়। অত্যাচারী 
শসনকর্তাদের সহিত স্যায়পরায়ণ খলীফা যেরূপ ব্যবহার করিয়! 
থাকেন, উল্লিখিত রস্থল ধরাধামে আগমন করিয়া মামুযের বিভিন্ন 
সমাজের সহিত সেইরূপ আচরণ করেন, বিচ্ছিয় ও কলহপরায়ণ 
সমাজসমূহকে এক অখশু জাতীয়তার অন্তভুক্ত করাই তাহার প্রধানতম 
কর্তব্যে পরিণত হুয়।"' ১ 

মানবীয় জ্ঞানের ক্রমবিকাশ এবং সমাজজীবনের বিবর্তনের জনত 
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নবীগণের নিরবচ্ছিন্ন আগমন আবশ্যক ছিল। 
জড়বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতির ফলে সমগ্র পৃথিবী যখন একটি 
মহানগরে আর নগরীপ্ুলি বিশাল বিশ্বনগরের প্রাসাদমালায় পরিণত 
হইবার স্থুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার স্ুচনামূহুতে গোত্ৰীয় ও 
ভৌগলিক বাধা, ভাষা, রক্ত ও ব্বার্থের সমুদয় কৃত্রিম ভেদরেৰ। উল্নহ্খন 
করিয়। ইসলাম এক অখথণ্ড,__স্বপর্যাপ্ত ও স্বয়ংসিদধ বিশ্বজনীন ধরে 
পচ্িণতি লাভ করার প্রয়োজন অনুভব করে । পূর্ণ মানবস্বের ব্যবহারোপ- 
যোগী সঠিক পরিমাপের মনোজ্ঞ পরিচ্ছদ হস্তে লইয়া যুগযুগাপ্তর 
হইতে মহাকাল এক নিদ্ধলুযু, পূর্ণাঙ্গ, পরিণত-বৃদ্ধি আদর্শ মহানবীর 
আগমন প্রতীক্ষায় অধীর ও উদ্বেলিত চিত্তে দিনগণন! করিতেছিল। 
কালের প্রতঠীক্ষাকে সার্থক এবং মানবধর্ণের বিকাশপ্রান্তির আক্ুলতাকে 
ধন্য করিয়া খাতিমুল মুর্সালীন মোহাস্মদ মুস্তক! আলায়হিস্নালাতে! 
ওয়াত.তসলীম গতানুগতিকত! (dogmatism ) ও বৈজ্ঞানিকতার 
( Rationalism ) যুগ সন্ধিক্ষণে বিশ্বচরাচরের রহমত রূপে পৃথিবীর 
নাভিকুণ্ডে আবিভূত হইয়াছিলেন। 

_"__ "| ঘক্জ_জাতুল্‌লাহিল বালিগাহ, ১২৩ পৃঃ। 
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আঞ্চলিক ও গোত্রীয় ধর্ণদমূহের আদি ও অধিকৃত কর্লপগুলি 
রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) মধ্যস্থতায় সবমানবীয় বিশ্বধর্মের পূণ্যতীর্থে সঙ্গমলাভ 
করিয়াছে। “‘সকল নবীর হেদায়ংকে, হে রসুল (সাঃ), আপনি স্বীয় 
ক্ম-আ্রীবনে :457 1-১ 4%; রূপায়িত করুন" --- ( আলুআন্আম ঃ 
১০), আল্লাহর বননিত নির্দেশস্থত্রে সকল নবী ও রস্থলের বিচ্ছিন্ন 
দীবনাদর্শের কেন্দ্রাভিমুখ অশ্রভুতির রূপায়ণ শেষ নবীর (সাঃ) পবিত্র 

ও মহিমান্বিত জাবনপদ্ধতির ভিত্তর সম্ভাবিত হইয়াছিল। 
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ইয়াছদদের ধর্মগ্রন্থ তওরাং সিরীয় ( 5)৷i৪০০ ) ভাষায় অবতীণ 
হইয়াছিল, খ.ট্টানদের ইপ্জিল হিত্র ভাষায় নাধিল হইয়াছিল । উভয় 
সমাজের শুধু ধর্মগ্রন্থই পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, সিরীয় 
ওহিক্র ভাষ! পর্যন্ত জগত হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বেদ 
সন্ৰন্ধে কখিত হয় যে, উহার অপ্রক্ষিপ্ত অংশগুলি সংস্কৃত ভাষার 
মধ্যন্থতায় উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃত বর্তমান জগতের জীবন্ত 
ও কথ্য ভাষ! নয়। প্রাচীন যিন্দ ভাষার অস্তিত্বও ধর! পৃষ্ঠ হইতে 
মূছিয়া গিয়াছে। ‘শেষ নবীর (সাঃ ) প্রতি ভআ্রীবিত, কথিত ও 
প্রচলিত ভাষায় অবতীর্ণ ‘শেষ গ্রন্থ" কোরআনের সাহাযোোই আজ 


৯1 জলাহ স্বীয় বাক্তিত্ব ও ডণাবলীতে যেন্রপ অনযদ্া ও অনুপম, 
দোৌন্দ্যঁগরিমার দিক দিয়! রস্ুলৃল্াহও (সা।) তেমনি অ'শীবিমুক্ত-অতুলনীয়। 
এমনি অখণ্ড রূপের ধারক তিনি, যাহ। সর্বতোভাবে অবিভাজ!-বূর্দ।॥ 

২। ইওঁন্ৰফের রূপম্াধুগ্নী, ঈসার স্রতমজীবনী ফুৎকার আর ধ্ব্সার চুটি 
ধিল্র স্তকারী শূভতহস্তের অধিকারী, হে প্রিয্তম রসুল, আপনি ! সকল রূপযানের 
বিভিঘ্ন্তপী মাধুর্ষের সদাবেশ আপনার একার মধোই সমন্বিত হইয়াছে 
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আমরা অবগত হইয়াছি যে, তওরাৎ, যবূর, ইন্‌জিল এবং আরে 
বছ এঁশী গ্রন্থ -সাহায়েফ মানুযের বিভিন্ন দল ও গোত্রের হিদায়তের 
জন্য দুন্যার বিভিন্ন অঞ্চলে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং নূহ, ইব্রাহীম 
ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ( ইসরাঈল ), দাউদ, সোলায়ম।ন, আইয়ুব, 
ইউসুফ, মুল, হারুণ, যাকারিয়া, ইয়াহ্য়া, ইল্‌য্নাস, ঈস!, আলা- 
নাবীয়েনা ওয়। আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম এবং ইলাহী পথের 
আরে! অগশিত সত্যবাদী সন্ধানদাতা এবং তদীয় বাণীর ধারক, 
বাহক ও প্রচারকববন্দ ধরাধামে প্রেরিত হইয়াছিলেন। শেষ নবী (সাঃ) 
যে প্রমাণপপ্রী বিশ্ববাসীর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে 
আমর! ইহাও জানিতে পারি যে, পৃথিবীর সকল প্রান্তেই সকল 
জাতির নিকট আব্বিয়া ও মুর্সালীনের অদ্যাদয় ঘটিয়াছিল এবং 
তাহার! যে পবিত্র ও অনবদ্য বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, সহ্র 
ভাবে ও লক্ষ কণে উচ্চারিত হইলেও তাতার উৎস মূল অভিন্ন ও 
অহিতীয়। নবী € দাৰ্শনিক এবং কাব্য ও ওয়াহীর মধ্যে যে পার্থক্য 
এবং সত্য ও মিথ।ার সধ্যে যে প্রভেদ রহিয়াছে, তাহ! যাচাই করার 
তুলাদণ্ডরূপে খাতেমুল যুর্সালীনের ( সাঃ) আগমন ঘটিয়াছে। শুধু 
তাহার পরবর্তী নবুওত এবং ওয়াহীর দাবী যে ছলনা, জাল ও 
মিথ্যা অহমিক! মাত্র তাহা নয়, অধিকন্ত যে নবুণত ও ওয়াহীর দাখীর 
পিছনে তাহার সাক্ষ্য বিশ্তমান নাই, পু্বব্তী হইলেও তাহার 
নিশ্চয়তা ভিত্তিহীন। 
lads cogil ge bl 
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১॥ পূৰ্বব্তাগণের স্বর্যগুলি সমন্তই অন্তমিত্ত হইয়াছে কিন্ত আমাদের 


নুর্ধ অনন্তের দিকৃচত্রবালে চির সমু, কদাচ অস্তমিত হইবেন৷-জিলানী । 


দ্বাদশ গরি[চ্ছেদ 


চরমত্প্রাপ্তির গণভান্তিক মুলা 


এই বিপুলা ধরণী কার্য ও কারণ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার বিস্তার্ণ 
ও দুর্ডেঘ যাদুকরী যোগাযোগের জালে বিজড়িত রহিয়াছে। কার্য ও 
কারণ, ক্রিয়| ও প্রতিক্রিয়ার এই যাদু কাল ও স্থানের অসীম দিগন্তে 
ব্যাপ্ত, অথচ প্রাকৃতিক বিধান সমূহের অধীন। এই সকল বিধান ও 
আইনের গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা দ্বার! সষ্ট জগতের বিভিন্ন প্রান্তগুলির 
মধো লামপ্র্থ ও একত্ব সংঘটিত হয়। যে গতিতে মানুয এই বিধান- 
গুলির সহিত পরিচিত হইতে পারিয়াছে সেইরূপ ক্রত গতিতে কাল 
ও স্থানের রহস্য জালও সে ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে, আর ইহারই 
পরিণাম ব্বক্সপ মানুষ কাল ও স্থানের দুরত্বকে জয় করিয়া লইয়া এই 
বিশাল স্থষ্টিকে অদ্বিতীয় প্রাকৃতিক একক উইনিট (uni) রূপে: 
ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 


উল্লিখিত এককের সবশেষ পরিকল্পনা, যাহা কয়েক বসল পূণ 
পর্যস্ত সম্ভাব্য বলিয়! ধরিয়া লওয়! হইয়াছিল, তাহার আকুতি ছিল 
একই যুগের ভৌগলিক, গোত্রীয় ও বর্ণ সম্পকিত বৈষম্য সমূহের 
অবসান ঘটাইয়া লনন্ত দুনিয়াকে এক অখণ্ড এবং সমগ্র মানৰ গোষ্ঠাকে 
একই ইউনিটে পরিণত করা, কিন্তু আধুনিক যুগের নিত্য নূতন 
আবিক্ধার ও গবেষণার ফলে একস্বের অধিকতর বিসক্টুত তাৎপর্য মানুষ 
অধগত হইতে পারিয়াছে, এই অভিনব একছ্বের জন্য শুধু স্থানের দুরত্ব 
দ্য করাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, অধিকস্ত সময় ও কালের 
বাধ| ও সীমানাকেও নিঃশেষিত করিয়|। যেল! প্রয়োজনীয় বলিয়া 
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বিবেচিত হইতেছে। নূতন দৃষ্টিভং:গশীতে একই ঘটনাপুঞ্জের উপযু“পরি 
বিকাশকে সময় রূপে অভিহিত কর! হইয়াছে আর এই দিক দিয়া 
এই বিরাট ভূমণ্ডলের সমুদয় ঘটনা একই চল-চলায়মান শোভাযাত্রার 
আকারে পরিদৃষ্ট হইতেছে। 


স্থান ও কালকে জয় করার এই সাধন! শুধু ধূলি মাটির ধরণীর 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই । মানুষের নীতিনৈতিকতার বিধানগুলিও 
ইহার শৃংখলপাশে আবদ্ধ । অবশ্য বস্তুতান্ত্রিক বিধান আর নীতি 
নৈতিকতার বিধানপমূহের মধো একটি বুনিয়াদী পার্থকা দেখিতে 
পাওয়া যায়? বন্তুতান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক বিধান সমূহের সহিত স্বকীয় 
সাধ্যসাধনার বলেই মানুষ পরিচয় লাভ করিতে লমর্থ হয় কিন্তু 
নীতি নৈতিকতার বিধান স্বয়ং সৃষ্টিকতা স্বীয় ইচ্ছামত তাহার নবীগণের 
মধ্যস্থতায় মানব সমাঞ্জের নিকট অবতীর্ণ করিয়া থাকেন। পদ্ধতির 
এই পার্থক্য সত্বেও উভয় বিধানের মধ্যে যে বস্তুটি অভিন্ন তাহ! 
হইতেছে এই যে, উভয়ই মারবত্বের পথ হইতে সময় ও স্থানের 
যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে অপসারিত করিয়। উহাকে অখণ্ড এককে 
পর্রিণত করার জন্য সংকম্মবদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতাপ্রিক জগতে যে কার্ষ 
প্রাকৃতিক বিধানসমূহের অবগতি ও আবিষ্কার দ্বার! সাধিত হইয়াছে, 
নীতি নৈতিকতার জগতে সেই কার্য রসুলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নবুৎতের 
চরমত্ব স'ধন দ্বারা সুসম্পল্ন হইয়াছে। স্বাদেশিকতার পাচীরগুলি 
মিসমার করিয়া রসুলুল্লাহ (সাঃ) যের্ূস মানবগোষ্ঠীর প্রত্যেককে 
পরষ্পরের একান্ত নিকটবতাঁ করিয়াছেন, সেইরূপ নবুওতের চরমত্র 
প্রাণ্তির শুভসংবাদ প্রদান করিয়া তিনি অতীত ও বর্তমানের ভেদ- 
রেখাকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিয়! দিয়াছেন। রস্ুুলুল্লাহর (সাঃ) 
অফুরন্ত অনুগ্রহ সমুহের মধ্যে একটি বিরাট অনুগ্রহ, যাহ! তিনি 
মানব জাতির প্রতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই যে, শরী অতের 
আইনগুলি সবশেষ আকারে বিশ্ববাসীর সন্মুখে সমৃপস্থিত করিয়া 
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নৈতিকতার দিক দিয়াও তিনি আদি ও অস্তের বাবধানকে বিদুরিত 
করিয়াছেন। মানব সমাজের সম্মুখে এই দুঞ্ঞেয় রহস্তজাল তিনি 
ছিন্ন কিয়! দেখাইয়াছেন যে, প্রাকৃতিক বিধানের দিক দিয়! যেরূপ 
এই বিশাল বিশ্ব একটি একক, তেমনি নৈতিক সংবিধানের দিক- 
দিয়াও এই জগত অভিন্ন ও একক। অদ্ককার ও কল্যকার মধ্যে 
যে যবনিক! আপাত দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয় তাহা আমাদের দৃষ্টি- 
ক্ষীণতার লক্ষণ মাত্র । ইকবাল তাহার কাব্যে এই মতবাদেরই সন্ধান 
দিয়! বলিয়াছেন, 
tt 0 obi ta) ole ‘al ale} 
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সময় অভিন্ন, জীবনও অভিয় আর বিশ্ব জগতও অভিন্ন, 
নল আর পুরাতনের কলহ দৃষ্টিক্ষীণতার লক্ষণ মাত্র । 

a ছা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবন্ধ করিলে দেখিতে 
পাওয়া যাইবে যে, পুরাতন জাতি এবং ধর্মসমূহে বক্তি, দল ব! 
শ্রেণী বিশেষকে ধর্মীয় নেতৃত্বের উত্তরাধিকার প্রদান কর! হইয়াছিল, 
সার এই অন্ধ বিশ্বাসের দরুণে এক ব্যক্তি অন্য বাক্তির উপর, একদল 
তন্য দলের উপর এবং এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান 
পোষণ করিয়া চলিত । এই আভিজাত্যের গোরব  Snpasiolty 
Complex ) ইসলামের পূর্ববর্তী অধিকাংশ সমাঞ্জেই বিদ্যমান ছিল। 
যেহেতু রসুলুল্লাহ (সাঃ) মানবন্ধের পূর্ণতা! সাধন কল্পে শে রে 
প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং যেহেতু তাহার পর প্রলয়কাল পযন্ত নবুতের 
ধায়াবাহিকত!| ও নিরবচ্ছিন্নতা নিঃশেষিত হইয়াছে, তাই রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) কোন ব্যক্তি বা গোত্রকে তাহার উত্তরাধিকারী নির্ধারিত করিয়া 
যান নাই। পক্ষান্তরে তাহার স্থলাভিষিক্তির গোরবমণ্ডিত মুকুটের 
অধিকার তিনি সমুদয় উল্মতকে দান করিয় গিয়াছেন। আল্লাহর 
প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, “ইসলামী আদর্শের অনুসারী 
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বিশ্বন্ত ও সদাচারশীলদিগকে পৃথিবীর উভ্ারাধিকার প্রদান করা 
হইবে ।'' 


নবুওতের পরিসমাণ্রির বিশ্বাস দ্বার। গোত্র ও বংশের সমুদয় 
শ্রেষ্ঠত্ব অবলান লাভ করিয়াছে এবং সাধুতা ও চারিত্রিক মাহাত্মই 
শ্রেষ্ঠত্বের মানদশুরূপে বংশ ও গোত্রমর্ধাদদার স্থান অধিকার করিয়াছে । 
' এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার অধিকার প্রত্যেক নরনারীকে সমান- 
ভাবে প্রদান করা হইয়াছে এবং সকলের জক্গই সমানভাবে ইহার 
স্যোগ মণৎজুদ রহিয়াছে। হযরত সলমান ফাসাঁ (রাখিঃ)-কে তাহার 
বংশের কথা জিজ্ঞাস! করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন £ আমি ইসলামের 
পুত্র সলমান ! লক্ষ্য করিয়। দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, ইহা 
একটি নিছক জঙয়াব মাত্র নয়, ইহ! একটি নিদিষ্ট সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ । 
সমাজ্দ জীবনের একটি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্তার সমাধান কলেই 
তিনি এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ইকবাল তাহ।র অমর কাব্যে 
এই আদর্শবাদের (Id৫০]০৪y) দিকেই ইংগিত করিয়াছেন। 
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পিত! ও মাতা এবং পিত্যুব্যর পরিচয়-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কর, 
সলমানের মত শুধু ইসলামেরই পুত্র হও । 


“সমগ্র মুপলিম জ্ঞাতি রম্ুলুল্লাহর (সাঃ) স্থলাভিযিল্তু নিনি 
গোষ্ঠী বা কোন শ্রেণী নয়,” এই মতবাদ ইসলামী সমাজকে রাজাগিরী 
মোহন্তুগিরী, পোপত্ব ও ত্রান্ণত্ব এবং পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগীর খিওক্রেলীর 
( Theocracy ) বিপদ হইতে আ্ররক্ষিত করিয়াছে । এই সযমাছ্ছে 
এরূপ দাবী করার কাহারে অধিকার নাই যে, যেহেতু আমি অমুক 
গোষ্ঠী ব! শ্রেণীর সহিত সম্পর্কিত আর এই গোষ্তী বা শ্রেণী যেহেতু 
আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষ। প্রিয়, অতএব আমার উক্তি বা সিদ্ধান্ত 
কোনরাপ প্রমাণ ব্যতিরেকেই মানিয়া লইতে হুইবে! বংশমর্ধাদার 


| 


aaa a — = = আআ 


দাবী করিয়া ইসলামী সমাজে কেহ কোন বিশিষ্ট আসন অধিকার 

করিতে সমর্থ নয়। এই সমাজে কেহ যদি কোন বৈশিষ্টের অধিকারী 
হয়, তাহাহইলে ইসলামী দৃষ্টিভংগী অনুসারে সে বৈশিষ্ট শুধু তাহার 

বাক্রিগত সাধুতার জন্যই স্বীকার কর! যাইতে পারিবে। 

আর এ কথাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, সাধুতার বৈশিষ্টও 

তাহাকে আইনের উর্ধে স্থানদান করিতে স্োতোভাবে অক্ষম ৷ 

আইনের দৃষ্টিতে ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকেই ধনী, দর়িস্ 
কুলীন ও অকুলীন, শাসক ও শাসিত নিহ্শেযে পরম্পরের সমকক্ষ । 
মহাধামিক ও নিককলুষ চরিত্রবান হওয়। সত্বেও আইনের প্রয়োগ 
ব্যাপারে কোন পাৰ্থক্যই এ-সমাজে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। 

রসুলুজাহর (সাঃ) যুগে কোরাইশ গোত্রের এক সম্রান্ত পরিবারের 

জনৈকা স্ত্রীলোক চুরির অপরাধে শ্বতা হয়। ইসলামী দণ্ডবিধি অনুসারে 
ঢোরের হাত কাটিয়া দেওয়াই চুরির শান্তি । বংশ মর্যাদার দিক 
দিয়! এই শাপ্তিকে কেহ কেহ উক্ত নাযীর পক্ষে যুলম বলিয়া মনে করে 
এবং দণ্ডের মধোোে অনৈসলামিক যুগের রীতি অনুসারে ভদ্রের ও 
অভডক্ডের ব্যতিক্রম ঘটাইতে চায়। বরস্ুলুল্লাহর (সাঃ) প্রিয় শিষ্য 
উসাম! বিনে যয়েদকে রসুলুল্লাহর (সাঃ) নিকট সুফারিশ করার জন্য 
অনেকেই পীড়ালীডি করিতে থাকে, জনগণের অনুরোধ এড়াইতে 
না পারিয়া তিনি রস্বুলুল্লাহর (সাঃ) নিকট স্ুক্কারিশ করেন কিন্ত 
তাহাতে হুযুর (সাঃ) ভাহার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং বলেন, 
তুমি আল্লাহর নির্ধারিত বিধি বাবস্থায় সুফারিশ করিতে চাও! 
অতঃপর জনগণকে সম্বোধন করিয়া রস্থবলুল্লাহ (সাঃ) বক্তৃতা দান করেন 
এবং বলেন, তোমাদের পূর্বে অনেকগুলি জাতি শুধু এই অপরাধেই 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে কোন সামান্য ব্যক্তি চুরি 
করিলে তাহাকে তাহারা দণ্ডিত করিত কিন্তু কোন ক্ষমত।শ।লী ব্যক্তি 
এই অপরাধে অপরাধী হইলে তাহারা উপেক্ষ। করিয়া যাইত। 
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ক বহলে রোরাসরী: 


রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, কিন্তু আমি এরূপ করিবনা। যে প্রভুর 
হন্তে মোহাম্মদের (সাঃ) প্রাণ রহিয়াছে, তাহার শপথ! যদি 
মোহাম্মাদের (সাঃ) কন্তা ফাতিমাও চুরি করিত, আমি নিঃসন্দেহে 
তাহার হাত ক’টিয়! দিতাম। 

একদ! উমর ফারূক তাহার জনৈক সেনাপতিকে নির্দেশ প্রদান 
করিলেন যে, আল্লাহ এবং কোন ব্যক্তির মধ্যে কোনরূপ কুটুম্বিতার 
সম্পর্ক নাই, সম্পর্ক শুধু আল্লাহর আনুগত্যের মধ্াস্থতাতেই রহিয়াছে । 
অতএব আল্লাহর আইনে সন্তরান্ত এবং অবজ্ঞাত সকলেই সমান । 

ইসলামের এই গোৌরবান্বিত সন্তান খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত 
হইবার অবাবহিত কাল পরেই স্বীয় পরিবারবর্গকে. এই বলিয়! সতর্ক 
করিয়া দিয়াছিলেন--দেখ, সাবধান! 'আমি জ্রনগণের জন্য যে সকল 
বিষয় নিষিদ্ধ করিয়াছি, তোমাদের মধো কেহ সেগুলির কোন নিষেধ 
যদি ভংগ কর তাহাহইলে মনে রাখিও, আমি তাহাকে দ্বিগুণ শাপ্তি 
প্রদান করিব। 


শাসনকতৃ‘স্বের আসনে বাক্তিগত ও দলগত ইজারাদারী নিঃশেষিত 
এবং উদ্বার জন্য সবসাধারণ মুসলমানের অধিকার সাব্যপ্ত হংয়ায় 
ইসলামী স্টেটের পার্লামেন্ট ও সর্বাধিনায়ক সর্বসাধারণের মত অনুসারে 
নিবাচিত হইয়! থাকে। ইসলামী স্টেটের স্।ধিনায়ককে জনগণ 
পদচত করিতে পারে। শাসন মৌকর্ষে এবং যে সঞ্চল বিষয়ে আল্লাহর 
সাইনে অর্থ৷ং শরীঅতে কোন স্পষ্ট নির্দেশ বিদঘামান নাই, দেসকল 
ব্যাপার মুসলমানগণের সন্মিলিত সিদ্ধান্ত ( ইন্ড_মা) অয়ুসারেই 
মীমাংসিত হইয়! থাকে। ইলাহী-আইনের যে সকল ধারা ব্যাথা! 
( Interpretion-) লাপক্ষ, সে লকল স্থানে নিদিষ্ট কোন বাক্তি ব| 
গোত্র বা শ্ৰেণী ব্যাখ্য। দানের অধিকারী নয় পক্ষান্তরে সবসাধারণ 
মুসলমানগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা করার 
যোগাতা অর্জন করিয়াছে তাহারই এই অধিকার রহিয়াছে। খলীফা 
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নির্বাচন করার তাৎপর্য শুধু এইটুকু যে, রস্থলুলাহর (সাঃ) উম্মতের 

খলীফাগণ শৃংখলা ও সুব্যবন্থার উদ্দেশ্যে তাহাদের স্ব স্ব খিলাফতকে 

উক্ত খলীফার নিকট হস্তান্তরিত করিয়| দেন কিন্তু ইহা সত্বেও 

ইসলামী সমাজে আইনের দৃষ্টিতে উক্ত খলীফার স্থান অন্যান্য নাগরিক- 
দেরই সমতুল্য । 

নবুওতের চরমত্ব প্রাধ্যির মতবাদ মুসলমানদের সায্রাজ্যশাসন 

বিধানকে একটি নির্দিষ্ট ছঁ।চে ঢালাই করিয়াছে, রসুলুল্লাহর (সাঃ) 
মহাপ্রয়াণের পর যেহেতু মানবসমাজের পক্ষে আল্লাহর ওয়াহীর 
নির্দেশ লাভ কর! সম্ভবপর নয়, সুতরাং মুসলমানদের নিদরস্ব ব্যাপারগুলি 
পারস্পরিক পরামর্শ দ্বারাই মীমা'সলিত হওয়। আবশ্যক বিবেচিত 
হইয়াছে, কান়ণ শুধু এই পন্থ। অনুসরণ করিয়াই ভ্রান্তির পরিমাণ 
সাধাপক্ষে কম কর! যাইতে পারে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং তাহার 
জীবদ্দশায় শুধু পরামর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং অনেকক্ষেত্রে 
শ্বিরীকৃত পরামর্শের অনুসরণ করিয়াছেন। পরামর্শের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা! 
কলেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইচ্ছ। থাকা সত্বেও হযরত আবুহকরকে খলীফার 
পদে নিযুক্ত করিয়া যান নাই । আবুবকর সিদ্দীকও খলীফার আসনে 
অধিষ্ঠিত হইবার পর্ন ধদি কোন সমস্যার সন্মুখীন হইতেন. তাহাহইলে 
তিনি সৰপ্রথম উদ্বার সমাধান আল্লাহর গ্রন্থে অনুসন্ধান করিতেল। 
কুরআনে উক্ত প্রশ্বের সমাধান প্রাপ্ত হইলে তিনি অন্য কোন বস্তুর 
দিকে দৃকূপাত করিতেন না। বরং উহারই নিদেশমত ব্যবস্থা প্রদান 
করিতেন । কিনু কুরআনে উক্ত বিষয়ের সমাধান দেখিতে না পাইলে 
তিনি রস্ুলুল্লাহর সাঃ) সুন্নতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন। রম্লুল্লাহর 
(সাঃ) সুন্নতেও মীসাংস! খুজিয়া না পাইলে তিনি মুসলমানদিগকে 
জিজ্ঞাস! করিয়! বেড়াইতেন যে, এরূপ বিষয়ে তাহার! রস্বলুল্লাহর 
(সাঃ) কোন নিদেশ অৱগত আছেন কিনা । ইহাতেও বার্থমনোরথ 
হইলে তিনি সমাজের নেতৃস্থানীয় ও উত্তম ব্যক্তিবর্গকে সন্মিলিত করিয়া 


১১২ 


একমত হইতেন, তদনুলারে হযরত আবুবকর আদেশ দিতেন। ১ 
পরামর্শ দ্বার৷ সমস্যার সমাধান রীতি এবং পাল“মেন্টারী শাসন 
বাবস্থ। যে শর্য়ী আদেশ নিযেধের অস্তরভুক্ত সে কথা হযরত উমর 
ফাক্ধুক দ্বার্থচহীন ভাষায় বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি 
পরিক্ধার ভাবেই বলিয়াছিলেন, পরামর্শ বিহীন খিলাফত অবৈধ । ২ 
যে সকল বাক্তি জনগণের আস্থার অধিকারী হইতেন এবং ইহ- 
লৌকিক ও পারলোকিক ব্যাপার সমুহে যাহারা গভীর ও প্রসারিত 
দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন শুধু তাহারাই ইসলামী পার্লামেন্টে স্থান প্রাপ্ত 
হইতেন। বিশেয প্রয়োজনে পার্লামেন্ট ছাড়াও সাধারণ নাগরিকবৃন্দের 
নিকট হইতেও তাহাদের অভিমত গ্রহণ বরা হইত। কুফা, বসরা 
ও সিরিয়ার কলেক্টরের দল নিয়োজিত হইবার প্রাক্কালে হযরত উমর 
উল্লিখিত প্রদেশসমূহের অধিবাসীবৃন্দকে তাহাদের মনোমত এক একজন 
করিয়। এরূপ লোড নিবাচিত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন যাহার! 
তাহাদের মধ্যে সবাপেক্ষা বিশ্বন্ত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন । 
এন্থলে একটি কথা বিশেষভাবে অনুধাবন কর! কর্তব্য যে, সমগ্র 
উম্মতকে রম্থুলুল্লাহর (সাঃ) স্থলাভিযিক্ত হইবার অধিকার দিয়। একদিকে 
যেরূপ তাহাদের গোৌরবকে সমূন্নত কর! হইয়াছে. তেমনি অপরদিকে 
তাহাদের দায়িত্ব অপরাপর জাতির তুলনায় সমধিক বধিত হইয়াছে। 
সুব্রাঃ আালবাকারায় নিয়লিখিত ভাষায় ইহারই ইঙ্গিত দেওয়া 
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১। বিস্তারিত তথোর অন্ত মং সংকলিত ‘পাক্তিস্তানের শাসন সাহিধান। 


এবং ফির্কাবন্দী ও অনুলরণীয় ইম্ামগণের নীতি গর? চষ্টবা। 
২। মৎলান৷। শিষলীর আল্-ফারক, ৩০৭ পৃঃ । 


তাহাদের-পর্নামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং যে সিদ্ধান্তে তাহারা সকলেই 


A 


“হে মুসলিম সমাজ, আমরা তোমাদিগকে এই ভাবে শ্রেষ্ঠতম 
জাতিতে পরিণত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা নিখিল ধরণীর সমগ্র 
মানবসন্তানের সাক্ষ্যদাতা হইতে পার এবং রসুলুল্লাহ সাঃ) তোমাদের 
জন্য সাক্ষ্যদানকারী হন ।"'--(.৪5 আয়াত ) | 

এই আয়তের তাৎপর্য এই যে, রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) সহা-প্রয্নাণের 
পর আর কোন নবী বা রস্থূল আবিড়ূর্ত হইবার প্রয়োজন ও 
সম্ভাবনা! নাই। ডাহার বিয়োগের পর তাহারই স্থলাভিযিক্ররূপে 
সমগ্র মুসলিমহ্রাতিকে এই বিশাল ধরণীর মানবসস্ভানগণের জনতা 
আল্লাহর সাক্ষ্যদাতাকr্মূপে উত্থান করিতে হইবে । রসুল (সাঃ) যাহা 


কিছু তাহাদেপ্র নিকট প্রচার করিয়াছেন, মানবমগুলীর প্রত্যেকের 
নিকট তাহার সেই বাণী প্রচার করিতে এবং মুসলমানগণের নিকট 
তিনি স্বীয় আচরণ. দ্বারা যাহা প্রদর্শন: করিয়াছেন, বিশ্ববাসীর 


প্রত্যেক অধিবাসীর কাছে তাহ! প্রদর্শন করিতে তাহার উন্মতীগণ 
যে কোন দিক দিয়াই ক্রটি করেন নাই, ভাতহাদিগকে স্ব স্ব উক্তি ও 
আচরণ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। যতদিন এই ধরণী 
মুসলিম-অধূযিত রহিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে সাক্ষ্যদানের এই 
গুরুভার বহন করিয়া চলিতে হইবেই। রক্ষলুল্লাহ (সাঃ) ধর্শভীরুতা, 
সত্যনিষ্ঠা, ন্বায়পরায়ণতা এবং আড়ন্বহীনতার যে আদশ শিক্ষা দিয় 
গিয়াছেন, ঠাহার উন্মতের পক্ষে তাহাদের আচরণের ভিতর দিয়! 
র্ূপায়িত করিয়া সেগুলিকে সুরক্ষিত রাখা তাহাদের অপরিহার্য জাতীয় 
কর্তবা । মূসলমানগণের জাতীয় জীবনের প্রকৃত স্বরূপ ইহাই । তাহাদের 
দ্বীন অর্থাৎ জীবনব্যবস্থার সাফল্য ওতঃপ্রোত ভাবে ইহার সঙ্গেই 
বিজড়িত এবং পারলৌকিক লীবনের গৌয়ব ও সমৃদ্ধিও এই কার্ণের 
উপরেই নির্ভর করিতেছে। 

নৈতিক জগতে সময় ও স্থানের যাৰতীয় দুরত্ব ও বাযবধানকে 
অপসারিত করিয়া এবং ইসলামী মিল্লতের ভিত্র ₹ইতে স্ববিধ 

ee 


১১৪ নবুওতে-মোহাম্মদী 


গোত্ৰীয়, বংশজ্ত ও জাতীয় (ঘিati০n৭al) বৈষমাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া! 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুওতের চরমত্বপ্রাণ্ডির মতবাদ ঘোষণ| করিয়। 
সমাজজীবনে তিনি একটি সুদ রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক 
লাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইকবাল ডাহার অময়কাব্া 
“রখুযে-বেখুদীর'"' মস্নভীতে আমাদের বক্তুবোর সারংসলার চমৎকার 
ভাষায় রচনা করিয়াছেন ঃ | 
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রিসালত হইতেই ভূণুট্েে আমাদের সৃষ্টি. 

রিসালত হইতেই আমাদের ধর্ম এবং জী ঃনবাবস্থার উদ্ভন 
র্রিলালতের দরুণেই আমাদের শত্ত লক্ষের যোগফল হইতেছে এক, 
আমাদের এক অংশ আমাদের অন্য শংশ হইতে অবিচ্ছেন্ক 
রসুলুল্লাহর (সাঃ) সহিত সম্পর্কের ফলেই আমরা একটি মিল্লত, 
ভাহার কল্যাণেই বিশ্ববাসীয় জন্যা আমরা রহমতের পয়গাম, 
তাহ র আশ্রয়-বঞ্চিত হইবার তাৎপর্ধ হইতেছে আমাদের মৃত্যু, 
শীতের শেষে গোলাপ যেরূপ বারিয়া পড়ে। 


a 


ACER et ১৫ 


রিসালতের কল্যাণেই আমাদের কঠ একসৃত্রে বাধা, 
এক সন আর অভিনগ্ন উদ্দেশ্ধ আমর্র| হইয়াছি, 
তাহার মিল্লতের অন্তরতুক্ত থাকার অধিকারেই আমর! প্রত্যেকেই 
জীবিত, 
তাহার প্রভাকরের কিরণেই আমরা জ্যোডিরগৃয়। 
মূসলিয় মনীযষিবর্গের স্যাগ্ন ইসলাম-পূর্ব যুগ সমূহের মহারথীগণও 
ডাহাদের রসুলগথের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট আল্লাহর ওয়াহীকে ভিত্তি কিয়! 
যুগের চাহিদ! এবং মানবীয় প্রয়োজন অযমুসায়ে-নিত্য নূতন সমস্তা- 
বলীর সমাধানকল্লে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের সমাধান 
পদ্ধতিতে এমন দুইটি ভয়ানক ভ্রান্তি স্থানলাভ করিয়াছিল যাহার 
ফলে উত্তরকালে তাহাদের নবীগণের প্রদত্ত শিক্ষার মৌলিকতাই 
সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের একদল বিদ্বান যুগের 
পরিবর্তন ও মানবীয় প্রয়োজনের অভিনবত্থকে সম্পর্ণর্বপে অবজ্ঞা 
করিয়া কাগুল্ভান বিবঞজিত দৃষ্টিভঙ্লী অনুসারে তাহাদের রস্থলগণের 
শিক্ষাকে আক্ষরিকভাবে প্রয়োগ করিতে সচে্ট হইয়াছিলেন। ফলে 
যুগের নর নব পর্যায়ে নবীগণের শিক্ষার মধ্যে বিপর্যয় সংঘটিত হইল। 
নার একটি দল রম্থলগণের শিক্ষার মূলনীতি সমুহকে অনুসন্ধান করার 
পরিশ্রম ব্থীকার না করিয়াই তাহাদের কপোলকল্লিত সমাধান সমূহকে 
এঁশাবাণীরূপে জনগণের প্রয়োন্জন মিটাইবার ভন্ত ফমু'লা ও সংবিধানের 
আকারে উপস্থিত করিয়াছিলেন। প্রবৃত্তির দাসামুদাসর! যখন ঈশ্বর- 
চর মহীয়ান আননে সমাপীন হইবার লোভে ব্যতিব্যস্ত হইয়। 
উঠিল, তখন তাহার! স্বীয় মন ও মত্তিদ্ষের সমতা রক্ষ!. করিতে অসমর্থ 
হইয়| ধর্মনিরপেক্ষ কুদ্ ক্ষুদ্র নিষয়গুলিকে তাহাদের ধর্ণের অনিবা্ধ 
আঅংশরাপে প্রবর্তিত করিতে উদ্বত হইল । ফলে যুগের অগ্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে তাহারা তাহাদের মুল ধর্মের মর্মকেন্র হইতে বহু দুরে 
রিয়া পড়িল । ধর্মীয় বৈষম্যের এই প্রধানতম ব্যাদির মুলে কুঠারা- 
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ঘাত হানিবার উদ্দেশ্বেই পারদ লপীয রশ্ূলকে আদেশ করিয়াছিলেন, 
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আপনি বলুন, হে গ্রন্থধারী ( অভিমানীর ) দল, এস আমরা 
এমন একটি স্থত্রে মিলিত হই, যাহা তোমাদের এবং আমাদের নিকট 
স্বতঃসিদ্ধ । এস, আমর! স্বীকার করিয়া লই £ আমরা আল্লাহ ব্যতীত 
অন্য কাহারে! পূন্ছা করিবন! এবং তাহার সঙ্গে কাহাকেও শরীক 


করিবনা এবং আমরা আমাদের মধ্যে কেহই কাহাকেও রব্ব রূপে 
স্বীকার কর্নিব না। ( আলে ইমরান, ৬৪ আয়াত )। 


এই আয়াতের সাহাযো প্রমাণিত হইতেছে যে, কাহাকেও 
আদেশ দেওয়ার মৌলিক অধিকারী মনে করাই তাহাকেও রব্ব ধরার 
তাৎপর্য, কারণ এই অধিকার শুধু আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট । কোন- 
রূপ আপত্তি না করিয়া! রসুলের (সাঃ) পদাংকানুস্রণ করার যে আদেশ 
দেওয়! হইয়াছে, তাহার কারণও এই যে, ব্বয্ন: আল্লাহ তাহাকে 
স্বীঘ্র আদেশের বাহকর্ূপে মনোনীত করিয়াছেন । তাহাদের চিন্তাধার1 
ও কার্যক্রমের সমধ্যন্থতাতেই আল্লাহ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়। 
থাকেন। স্থতয়াং রন্থূলগণ ব্যতীত কেহই ক্রটিমুক্ত ও প্রমাদশৃন্ত 
ত্রলিয়া। দাবী করিতে পারেন! এবং কাহাক্সই জনগণের নিকট হইতে 
শর্তঠীন ও সীমাহীন (Unconditional & unlimited obedience) 
আনগতোর দাবী করার অধিকার নাই। 

উল্লিখিত ইসলামী নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ক্যাথলিক খৃষ্টানগণের 
সধে] চার্চের (0।/০৮) নিষ্পাপ ও অল্রান্ত হইবার মতবাদ সাবজনীন 
স্বীকৃতিশ্ন আকার পরিশ্রহ করিয়াছে। ভ্াহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন : 


নবুওতে-মোহাম্মদী ১১৭ 


‘একটি প্রত্যক্ষ চার্চ ব্যতীত মুক্তিলাভ কর! লসন্তবপর নয়। 
চার্চ পবিত্রাস্মার প্রতিচ্ছায়া, স্থতরাং চাচের পক্ষে ভ্রান্তি ঘটনার 
সম্ভাবনা নাই”-_এনসাইক্লোপেডিয়! ত্রিটানিক!, (১৬) ২80 পুঃ। 

অন্ৰান্য রস্থলগণের অনুসারীদলের বিপ্য্নীত মুললিষ জনমণ্ডলীর 
সম্মুখে কোন নূতন ফর্মুলা অথব। মতবাদ, সমুগন্থিত কর! হইলে 
তাহার! সংপ্রথম ইহাই দেখিতে চাহিয়াছে যে, সেই মতবাদ এবং 
এবং সুত্রটি: রম্বলুল্লাহ (মাঃ) কতৃক প্রদত্ত শিক্ষার কি পরিমাণ 
নিকটবতীঁ ? ল্পিরিট এবং রুচির দিকদিয়|া উহ! রসুলুল্লাহর (সাঃ) 
শিক্ষার যত অধিক নিকটৰঙাঁ হইয়াছে, তাহার! ততোধিক ড্রুত- 
গতিতে উহু! মানিয়া লইয়াছে। আর যতই শরীঅতের মূলসবত্র হইতে 
উক্ত গতবাদের দুূরত খঘটিয়াছে, ততই দৃঢ়তা ও ক্ষিপ্রতা সহকারে 

তাহারা উহা অমান্য করিয়া উহাকে প্রশমিত করার চেষ্টা পাইয়াছে। 
শৃষ্টান চার্চের পশ্ডিতগগুলীর বিপরীত মুসলিম মনীধিমগুলী সকল 
সময় তাহাদের সিদ্ধান্তভলিকে রস্থলুল্লাহর (সাঃ) দ্বিব্ধি উক্তি ও 
আচরণের  কন্টিপাথরে ' যাচাই করিয়। দেখিবার নির্দেশ দিয়াছেন। 
হানাফী স্কুলের অন্যতম প্রধান নেত! ইসলাম জগতের বিচারসচিব 
কাষী আবু ইউসুফ (রহ:) মৃতাকালে যাহ! বলিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসের 
প্টায় তাহা স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন লিখিত রহিবে ঃ 

তিনি বলিয়াছিলেন, 
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‘আধি আমার সমস্ত জীবনে যেসকল বানস্থ। প্রদান করিয়াছি 
তন্মদো যেগুলি' কুরআন ও হাদীসের সহিত সুসমঞ্রগ, সেগুলি ব্যতীত 


আমার অন্যান্য সমুদয় উক্তি আজ আমি প্রত্যাহার কিয়! লইতেছি_ 
(ত্য কিরাতুল হুফ ক্রায__যহৰী (১), ২৬৯ পৃঃ)। ১ 


SU Esato ্্‌ঞ্ি ৰ্ত্তিতত আলে'চনার us নানকলিও সমস্যার 


সমাধান প্রবন্ধ দষ্টবয ৷ এই প্রবন্ধণুলি মালিক তু মানুল হাদীসের ৪র্থ ও 
ওম বর্ষে প্রকাশলাড করিয়াছে। 


১১৮ নবুগতে মোহাম্মদী 


ব্যাবহারিক খুঁটিনাটি মতানৈক্য লইয়া আমাদের ফকীতৃগণ 
পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফ_রের বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। পরবতী 
যুগের মুসলিম সনীধিমণগ্ডলীর এই আচরণকে একদল মুখ” সংকীর্ণতার 
নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে এব! আলিম মণ্ডলীর অবিষৃশ্য- 
কারিতার ঢাক লিটাইয়া আত্মপ্রদাদ লাভ করিতে চায়, কিন্তু তাহারা 
এই কুফ_রের অর্থ এবং বিদ্বানগণের কুফ্_রের বাণ নিক্ষেপ করার 
উদ্দেশ্য কোনটাই অবগত নয়। এ সম্পর্কে ডক্টর শায়খ মোহাম্মদ 
ইকবাল যাহ! গবেষণা করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য $ 
তিনি লিখিয়াছেন, 

It is true that mutual accusations of heresy for dilfer- 
ences in minor points of law and theology among Muslim 
religious sects have been rather common. Indiscriminate 
use of the word ‘kufr' both for minor theological points 
Of difference as well as for the extreme cases of heresy 
Which involve the ex-communication of the heretic, some 
present-day educated Muslims who possess practically 
no knowledge of the history of Muslim theological 
disputes, seea sign of social & political disintegration 
of the Muslim community. This however, is an entirely 
wrong notion. The history of Muslim ‘Theoloy shows 
that natural Accusation of heresy on minor points of 
difierence has, far from working as a disruptive forces 
actualy given an impetus to synthetic theological thought. 
“When we read the history of development of Muham- 
madan law’, says prof. Hurgrounje, “We find that, on 
the one hand the doctors of every. age on. the slightest 
stimulus, condemn one anotner to the point of mutual 
accusations of: heresy: “on the otherhand, ‘‘the' very 
same «people “with” greater: & greater unity of purpose 
try to reconcile the similar quarrels of their predecessors." 
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নবুওতে মোহাম্মদী ১১৯ 


Fr EET oe J 


অর্থ: মুসলমানগণের মধ ত্রবীদলগুলি ফিক্‌হ ও থিওলজার 
রকমাত্রী বৈষন্যের জন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যে পরস্পরের বিরুদ্ধে 
কুফ_রের অভিযোগ আরোপ করিয়া থাকেন তাহাতে সন্দেহের 
অবকাশ নাই৷ ব্যবহারিক সমস্তাসমূহে মতভেদ এবং কুফ্ষ_রের চরম 
পরিণতি ক্ষেত্রে সেখানে নাস্তিককে সমাজের গণ্ডী হইতে বহিক্কৃত কর! 
হয়, উভয় স্থলে কুফর শব্দের অসাবধানতাপূর্ণ ব্যবহারকে আধুনিক 
যুগের নবশিক্ষিত মুসলমানরা মুসলিম সংহতির বিধ্বপ্তির লক্ষণ বলিয়। 
অনুমান করিয়। থাকেন কিন্তু তাহার! ইসলামী থিওলজ্জীর মতবৈযম্যোর 
ইতিহাস আদৌ অবগত নহেন। ইহা একটি অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা। 
ইসলামী খিওলন্ীর ইতিহাস পাঠ করিলে জ.না যায় যে, ব্যবহারিক 
সিদ্ধান্ত সমূহের মতভেদ নিবন্ধন সংহতির খিধ্বস্তির পরিবর্তে উহার 
ফলে ধর্দীয় চিন্তাধার। একীভূত ও সুসমঞ্জল হইয়া গড়িয়া উঠার স্মুযোগ 
লাভ করিয়াছে। প্রফেসর হরগ্রোগ্জ লিখিয়াছেন, ইসলামী ফিক্‌হের 
ক্রমবিস্তারের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তেজনার 
বশীতৃত হইয়া মুসলিম বিদ্বানগণ পরস্পরের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়া 
এতদুর বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, যাহার ফলে পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফ_রের 
অভিযোগ শরোপিত হইয়াছে হিনস্তু পরক্ষণেই আমর! দেখিতে পাই 
যে, ইহারাই আবার অধিকতর এক্যবদ্ধ ভাবে ডাহাদের পূর্ববর্তীগণের 
মতভেদ বিদুরিত করিতেছেন’ -Speeches and Statements, 
P.P, 118, 


মুসলমান মনীযিবর্গের এই অপু আচরণের রতস্ত উদঘাটন কলে 
খতই গভীরভাবে তলাইয়| দেখ! হইবে ততই একথা সুধালোকের 
মত সুস্পষ্ট হইয়| উঠিবে যে, ঠাহাদের চিন্তাধারার উল্লিখিত বিবর্তন 
‘নবুওতের চরমত্প্রান্তির' বুনিয়াদের উপর স্থাপিত । যেহেতু রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) কতৃক ওয়াহী ও ইলাহী পয়গামের র্রীতি নিঃশেষিত হইয়াছে, 


১২০ A নবুঙতে-মোহাম্মদী 
তাই মুসলমানগণ আল্লাহর অভিপ্রায় এবং সত্যসত্য নিরূপণের জন্ক 
রসুলুল্লাহর (সাঃ) উক্তি ও আচরণকে মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়াছে। 
এই ভারকেন্সেই মুসলিম মহাজাতির অন্তরভুক্ত সমুদয় ব্যক্তি যেকোন 
দলের এবং যেকোন যুগের হুউকন! কেন, সমবেত হয়াছে। এই 
তীর্থেই ‘সবারে হইবে বিলিবারে' নীতি অবলম্বন করিয়া মুসলমান 
পরষ্পপ্রকে আকড়াইয়া ধরিয়াছে। নবূগতের নিরবচ্ছি়তার মতবাদ 
এই লৌহ শৃংখলের ছিল্নকারী এবং ইসলামী গণতন্ত্রের যৃতাবাণ । 


|= 


বরয়োদশ গরিচ্ছে 


নবুওতের চরমব্বপ্রান্তির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্ধ ও উদ্দেশ্য এবং উহার 
যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এযাবৎ যেসকল কথা আলোচিত হইয়াছে তাহা 
হদয়ংস্গম করিলে জানা যাইবে যে, এই মতবাদকে ভিত্তি করিয়াই 
ইসলামের অমরত্ব, রসুলুল্লাহর (সাঃ) বিশ্বজনীন নেতৃত্ব ও মুসলিম 
জাতির প্রাধান্যের আকীদাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। ঈমানীয়াতের 
উক্ত মৌলিক ভিত্তি-প্রন্তরখানি নডিয়। উঠিলে উশ্মতে মুসলিমার 
গগন-স্পশা প্রাসাদ মিসমার হইয়া যাইবে, অপরাপর জাতি এবং 
ধর্ম আর মুসলিম জাতি ও ইসলাম ধণে কোন পার্থক)ই অবশিষ্ট 
রহিেবন!। কারণ তওহীদের মূলমন্ত্র 'লা- ইলাহ! ইল্লাল্লাহু' অর্থাৎ 
জগত স্বামীর সাবভোৌম একত্র সম্পর্কে সকল যুগের সমুদয় মানুযকে 
এক ও অভিন্ন শিক্ষাই প্রদান কর! হইয়াছে, যতগুলি এশী ধর্ম এবং 
স্বগাঁয় শ্রন্থ মানবসনাজের হস্তে অপিত হইয়াছে, সেঞ্ডলির মধ্যে, 
'তওহীদে'র মৌলিক শিক্ষ। সম্পর্কে কোন তারতমা নাই। ‘লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ ছাড়! সমুদয় অতীত জাতির অন্য কোন ইটুমগ্র যে ছিল না, 
কুরআন তাহ! পরিক্কার ভাবে ঘোষণ৷ করিয়াছে। বয় রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) কে নিদেশ দেওয়! হইয়াছে যে, 
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“আপনার পুৰে যত সংবাদবাহক আমি জগতে প্রেরণ করিয়াছিলাম, 

তাহাদের সকলের প্রতি আমি “*লা-ইলাহ! ইল্লাল্লাহ" ছাড়া অন্য 

কিছু প্রত্যাদিষ্ট করি নাই! অতএব সকলেই শুধু আমারই দাসত্ব 
করুন । (আল্মান্িয়। ২৫ আয়ং)। 


১২২ নবুওতে- মোহাম্মদী 


এই এঁতিহানিক Fut সাহায্যে প্রতিপন্ন হয় যে, ‘তওহীদে'র 


মুল আদর্শ সম্বন্ধে আল্লাহর সমুদয় বাতাবাহীর দল সকল যুগে অভিন্ন 
ছিলেন, এ বিষয়ে রসুলুল্লাহর (সাঃ) কোন বৈশিষ্ট নাই, অন্যান্য নবী ও 
রসুলগণের ন্যায় তিনিও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ধারক ও প্রচারক ছিলেন। 


কিন্তু 'লা-ইলাহ! ইল্লাল্লাহ'র বৈজ্ঞানিক বিশেষণ, মানবলীবনে 
উহার পুর্ণ রূপায়ণ এবং কণ ভ্রগতে উহার প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠাকল্ে 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে নবুওতের বিশাল সাম্রাজ্যে যে অশেষ গুরুত্বপুর্ণ, 


মহিমামণ্ডিত ও সবোনত আসন দান কর! হইয়াছে তাহাতে অন্ত 
কোন রস্কূল ও নবীকে তাহার শরীক ও সমকক্ষ করা হ্য় নাই, 


রসুলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি দ্বারা তাহার উপরিউক্ত 
অত্যুয্ন়ত গরিম! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

ধ্-দগতের আন্তর্জাতিকত! এবং মানবব্ের চরম বিকাশের জন্তু 
নবুওতের চরমত্ব বা ‘খতমে-নবু€ৎ' যতই আবশাক বিবেচিত হউক 
না কেল, অকাট্য ও দ্বার্থহীন ভাষায় কুরআন ও সুয্তে-সহীহাল্র এই 
মতবাদের বিদ্যমানত! প্রমাণিত করিতে না পারিলে ঈমানীয়াতের 
অপরিহার্য বিষয়বস্তরূপে উহ গ্রহণ কর! সম্ভৱপর হইবেনা। স্থতরাং 


নবুওতের চরমত্বপ্রান্তি সন্বন্ধে অতঃপর কুরঞ্জান গু বিশুদ্ধ সুন্নতের 
নিশ্চিত ও দ্বার্থহীন উক্তিসমুহ সংকলিত হইবে । 


কুরআনের সাক্ষ্য 
আল্লাহুর স্পষ্ট নির্দেশ হইতেছে : 
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( হে মুসলিম জনহগুলী, ) মোহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের বয়োপ্রাপ্ত 
কোন পুরুষের জনক নহেন, পরস্তু তিনি আল্লাহর রসুল এবং সবশেষ 
নবী এরং বস্তুতঃ আল্লাহ সঙ্কল' বিযয়ে সমধিক! জ্ঞানসম্পন্ন। 
(আল্জাহ্যাৰ, ৪০ আয়ৎ ৷) 
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ইমাম হাসান বস্রী ও আসিম বিনে সুলায়মান আয়তের 
অন্তরড় রক্ত খাতম ( ১১৮) শব্দের ‘ত! জক্ষরটাকে বিল্ফতহ (যবর দিয়) 
পাঠ করিয়াছেন এবং কুরআনের প্রচলিত সংস্করণ সমুহে এই প।ঠ 
অবলন্বিত হইয়াছে কিন্ত কুরআনের অন্যান্য কারীগণ উহাকে বিল- 
কছর--খাতিম পাঠ করিয়াছেন। কুরআনের বিখ্যাত পাঠক্ষ সাহাবী 
আবদুল্লাহ বিনে মস্উদ (রাষীঃ) সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি 
আয়তটিকে পাঠ করিতেন ---৭! ০:4 ৮5 ৩/৪ £__পরস্ত তিনি নবী, 
সকল নবীকে সমাপ্ত করিয়াছেন” ন খাতেমুন্‌ নবীঈন, অর্থাৎ 
যের যুক্ত ‘তা' অক্ষরের পাঠ অধিকতর যুক্তিসংগত প্রতিপন্ন হয়। ১ 

কিন্ত পাঠ-ভংগীর এই পার্থক্যদ্বারী অর্থের ভিতর বিশেয কোন 
প্রভেদ স্থষ্টি হয় নাই। 


অভিধানিক আলোচন!ঃ 

‘খাতম’ ও ‘খাতিম' উভয় শব্দই ‘খতম’ ধাতু হইতে বু/ৎপয়। 

১। আরবী ভাষার সধবৃহৎ শব্দ-কোয 'রিসানুল আরবে' আছে, 
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‘খত’ খেত, অথবা! খিতামের অর্থ হইতেছে,-_শেষ, যাহাতে 
সীলমোহর করা হইগ্লাছে তাহাকে মথ.তুম' বলে, আতিশয্য বাচকে 
‘মুখাততম’ ব্যবহৃত হয়। ‘খতঅ' ও ‘খিতামে'র কর্তৃবাচকে ‘খাতিন' 
ব্যাবহৃত হয়। ‘খত’ ও খিতাম'কে কতৃবাচকে ‘খাতিম' (সমাপক) 


৯। জাখেটল বয়ান-তফসার চটুবনে ছরীর (২৯), ১২ পৃঃ। 


EE 


এন নবুওতে-মোহাম্মদী 


বল! হইবে। অন্তক্রণে 'খতব্ল' করার প্রতিক্রিয়া হইতেছে --কিছুই 
বুঝিতে না পার! - বাহির হইতে কোন কিছু অন্ত.করণে প্রবেশ 
না কর! এবং হৃদয়ে কোন ভাব ব!| অনুভুতি উদ্বিক্ত না হওয়!,_ 
যেন অস্তকরণে সীলনোহর করিয়। দেওয়া হইয়াছে। কুরআনের 
উক্তি £ ‘খাতামাল্লাহু 'আাল! কলুবিহিম"’ এর ন্যায়। অর্থাৎ খাতাম!'_ 
(+=) ও তাবাঅ! (2-৮) উভয় শব্দের অর্থ অভিন্ন। "আল্লাহ 
তাহাদের অন্তঃকরণে সীলমোহর করিয়াছেন" --আয়তের তাৎপর্য এই 
যে, সীলমোহর করার দরুণ তাহাদের অস্তঃকরণে যেমন বাহির হইতে 
কিছু প্রবেশ করিতে পারেনা, অন্তঃকরণ হইতেও তেমনি কিছু বাহিরে 
নির্গত হয়ন। ৷ সোভ। কথায় তাহাদের অন্তঃকরণ কিছুই বুঝিতে ব! 
প্রকাশ করিতে পারেনা, উহ! নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে । 

আবু ইসহাক বলেন, অভিধানে ‘খতম’ ও ‘তব’ উভয় শক্রের 
অর্থ এক । কোন বস্তুকে এরূপ ভাবে আবৃত করা বা এমন শক্ত 
ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া যাহাতে কোন কিছু উহাতে প্রবেশ করিতে 
না পারে। মৃত্তিক! বা গালার উপর যাহা স্থাপন ( অক্কিত ) কর। 
হয়--অথাৎ সীল, তাহাকে ‘খাতম' ( যবর যুক্ত তা ) বলে, উহা 
বিশেষ্য পদ আর খে মৃত্তিকা বা গালা দ্বারা পত্রে সীল অঙ্কিত কর! 
ইয় তাহাকে ‘খিতাম' বল! হয় ৷ 

আদুরী শরাবের বোতলের ছিপি শ্রাটা মুখের মৃত্তিকায় যে সীল 
থাকে, আল্মা'শ। তাহাকে ‘খতম' বলিয়াছেন :__"রক্রবর্ণ আল্ুরী 
শরাবের ভাণ্ড হইয়াহদা বিক্রেত। আসিয়া বাহির করিল, তাহার 
উপর খতম সাল ছিল।” 
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অর্থাৎ বোতলের মুখে সীল অস্কিত মৃত্তিকা ছিল। খতনের 

অর্থ নিরোধ, পত্রকে গালা দ্বার! ধা্িয়া সুরক্ষিত করাকেও খতম 


নবুওতে-মোহাপ্মদী ১২৫ 
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বলা হয়, কারণ লেফাফা সীলমোহ্র থাকার ফলে পত্রখানি সুরক্ষিত 
থাকে এবং উহাতে কি লেখা আছে, বাহির হইতে কেহ দেখিতে পায়না । 
তা অক্ষরে মবর ( আকার) ও যের ( একার) দিয়! খাতম ও 
খাতিম দুই ভাবেই বল! চলে! যাহার দ্বারা সীলমোহর করা হয়, 
তাহাকে খাতম ও খাতিম দুইই বলা হয়। যাহার দারা সীলমোহর 
কর! হয়, তাহাকে খতম, খাতিম, খাতম, খাতাম ও খয়তাম 
(a [eT ‘T1055 =) বল । অমুক ব্যক্তি কুরআন ‘খতম 
করিয়াছে, ইহার অর্থ সে কুরন্মান শেয পর্যন্ত পড়িয়াছে। 
ইবনে সৈয়দা বলেন, (1/2! Eh be ate SE pis) 
কোন বস্তুকে খতগ করার অর্থে বল! হইবে-_'খাতাম!' সে শেষ 
পৰন্ত পৌছিয়াছে। '‘খাতামালাহ লাহ বিল্ধায়ের' বাকোোর অর্থ 
হইল : আল্লাহ তাহাকে মঙ্গলমত শেষ পৰ্যন্ত পৌছাইয়া দিন। 
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প্রতোক্ক বস্তুর পরিণতি ও শেষকে খাতম ও থাতিমা| বলে। 
কুরআনের কোন সুরার শেষকে খাতিম! ও পানীয় বস্তুর শেষকে 
শিতাম বলা হয় । 
ফার্ত। বলেন, খথাতিম শব্দবয় সম-অর্থবোধক ৷ তফাৎ শুধু 
এইটুকু যে, খাতিঘ বিশেয়পদ আর খিতাম ক্রিয়া বিশেস্য -নস্দর । 
দলবাচক বিশেষ্য পদে ( Collective n0Un ) প্রযুক্ত--হইলে । 
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বিতাম খাতিম ও খাতমের অর্থ হইবে সবশেষ । রস্লুল্লাহ 
(লাঃ) কে খাতিযুল আধির্া বলার তাৎপর্য--তিনি নবীদলের খাতম 
রব! খাতিম অর্থাৎ শেষ। আনিয়া দলবাচক্ বিশেষ্য, কারণ নবীগণ 


ঠৰ নৰূওতে-মোহাম্মদী 
একটি দল বিশেষ, সুতরাং উহার জন্য খাতিম বা খাতম প্রযুক্ত হওয়ায় 
‘খাতমুল আপিয়া’ বা ‘খাতিযুল আদিয়া'র অর্থ দাড়াইল নবীগণের 
শেষ । (১) 
২1! জওহুরী তাহার লিহাহ নামক অভিধান গ্রন্থে খতম, খাতয, 
ও খাতিমের অনুরূপ ব্যাখ্যা! প্রদান করিয়াছেন। (২) 
৩। ফিরোযাবাদী কামুছে লিখিয়াছেন,_ 
= nbd esl ply axils ally aniis tS JS G43 
প্রত্যেক বস্তুর পরিণতি ও শেষ তাহার খাতিম৷--দলেল্প শেষ 
বাক্তিকে খাতিম বল! হয়। (৩) 
৪। যয়খশরী ‘আসাসুল বলাগং' গ্রন্থে রলেন,-_ 
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কুরআন পাঠ অথবা অগ্য কোন কার্য যখন শেষ হয় বা উহার 
পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন তাহাকে ‘খতম’ বলা হয়।- কুরআনের স্থচনা 
‘মাল্হামদু লিল্লাহ’ এবং উহার খতম ‘কুল আউযে!| বে রাব্বিন্নাস' 
স্ল্লা দ্বারা হইয়াছে। (৪) 
৫ | “মুন্তাহাল আরব’ নামক অভিধান গ্রন্থে আছে, 
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প্রতোক বস্তুর শেষ ও চর্মকে এবং দলের শেষ বাক্রিকে খাত্তিম 
ও খাতম বলে। এই অর্থে মোহাম্মদ রস্থলুল্লাহ (সাঃ) খাতমুূল 
আন্দিয়া। (৫) 
৯॥ লিসালুল অ'রুয, (১6 ৫0-৫6 লঃ। 
২। লিছাহ (২) ২৭১ পূঃ ৷ 


৩1 ক্াযুদ, (৫) ১০২ প.ঃ। 
81 আলাল, (5৯ ইনি লা.ঃ। 


61 দনতাহাল আরব, (১) ৪১৫% প.। 


নবুওতে. মোহাম্মদী | ১২৭ 


৬। সুরাহ’ নামক অভিধানে বলা হইয়াছে,__সীল করা ও 
শেষ করাকে খতম বলে, যেমন কথিত হয়, ( + ৯! ॥3= ) 

আল্লাহ তাহাকে মঙ্গলমত শেষ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিন। কুর- 
আনকে শেষ পর্যন্ত পড়ার কার্যকেও খতম বলে। কোন কার্য শেষ 
প্স্ত করিয়| উঠাকে ইখ,তিতাম বলে, ইহ! ইফ,তিতাহের বিপরীত । 
কোন বস্তুর: শেষকে খাতিম! যল।- হয়। এই অর্থে রম্ুলুল্লাহ (সাঃ) 
খাতম বা খাতিমুূল. আন্বিয়া, ছিলেন। যে মাটি, মোম ব! গালার উপর 
সীল মার! হয়, তাহাকে ‘খিতাম’ বলে। আল্লাহর উক্তি (9--- aalts ) 
“বিতামুহু মিস্ক’' এর অন্তভুক্ত 'খিতাম শব্দের অর্থ হইতেছে_ 
শে্ষ। (১) 

৭। “মজ্অউল বিহার’ নামক হাদীস অভিধানে আছে: একটি 
হাদীসে কথিত হইয়াছে,_ 5 5 a oh 

অতঃপর আমি ‘খাতিমে নবুওতে'র প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম, 
এস্থলে যেরযুক্ত তা-_-খাতিমের অর্থ হইল খৃতমকারী ! খতমের অর্থ 
হইতেছে শেষকরা, ফত,ত্রা যুক্ত তা-'খাতম সীলকে বলে, অৰ্থাৎ 
এমন বন্ধ মাহ! দ্বার! প্রসাণিত হয় যে, রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) পর আর 
কোন নবী নাই । হাদীসের একটা দোআর অন্তু ক্ত_ 

= Das weilg 3 #).25 Lal al Foal 

‘শাওয়াতিম' শব্দের অর্থ হইতেছে শেষ ভাগের ৷ রসুলুল্লাহর (সাঃ) 
হাদীসের অন্তর্গত ‘খাওয়াতিম' শব্দের (4৬599) ০9" ৩৪9) 
তাৎপর্য কুরআন, কারণ উহ! দারা এশী গ্রন্থ সমূহ শেষ করা 
হইয়াছে। হাদীসে কখিত “‘খাওয়াতিমের কির্মাত' এর ত্মর্থ 
হইতেছে -নুরতের শেষাংশ । আল্লাহর উক্তি-( এ. 4:১) 
‘খিতামুহ মিস্ক’ এর অর্থ হইতেছে বোতলের ছিলিতে কন্তরীর প্রলেপের 


উপর সীল এবং পানীয়ের শেষাংশের আস্বাদ কন্তুররীর হইবে। 


৯॥ সুয্াহ, ৪৬৭ পৃঃ। 


Enh 


১২৮ নবুওতে মোহাম্মদী 

খতন ও বাধ রসুলুল্লাহ্র [ তিষ্ঠতি নাম! তা অক্ষরে 

যবর্যুন্ত খাত বিশেয়াপদ,' অর্থাৎ নবীগণের শেষ এবং তা অশ্চরে 

যেয়যুক্ত খাতিম কতৃ“বাচক বিশেয়া অর্থাৎ নবীগণের শেষকারী। (১) 
৮; ইমাম রাগিব ইস্ফিহানী বলেন, 


রসুলুল্লাহ 'সাঃ) নবুওতকে খতম করিয়াছেন বলিয়া তিনি খাতমুন্‌ 


নধীঈন - অর্থাৎ তাহার আগমন দ্বার! নওবূত শেষ হইয়াছে। ১ 
"৯১1 ইমাম আবু বকর সিস্তানী বলেন,-_ খা ত্রমুন নবীঈনের 
অর্থ আখেরুন্‌ নবীঈন। ৩ 

১০! ফাদার লুইল তাঁহার অভিধানে লিখিয়াছেন, কোন বস্তুর 
ব! তাঁহার উপর খতম, খতম বা খিতামের অর্থ তাহার উপর সীল 
করা, পত্র বা গ্রন্থের খতমের অর্থ উহ! সম্পূর্ণ পড়িয়া ফেলা, পত্র খতম 
করার অর্থ মৃত্তিকা দ্বারা উহা বন্ধ বকরা। খাতম ও খাতিম উভয় 
উচ্চারণে বাবহৃত, যাহার দ্বার খতম কর! হয়, প্রত্যেক বিষয়ের 
শেয। ৪ 

১১। এড ওয়াড” উইলিয়গ্ন লেন ভাহার লেপ্লিকনে ‘খাতম' 
ও খাতিমের নিয্নলিখিত শঅুর্থগুলিও সংযোজিত করিয়াছেন, 

The furthest part ofa valley, উপতাক! ভূমির শেষ 
প্রান্ত, The last of a Company of men “ক দল মালুযের 


শেয বাজ্তি। খাতম বা খাতিমূন্‌ নবীটনের অর্থ” লিখিয়াছেন The 
Tast ‘of the Prophets পর্মগন্বরগণের শেষ । ৫ 


- ৯। শ্ৰঞ্জ,.ন্াউল বিহার, (১) ৩২৯-৩৩০ ) পৃঃ । 
২। ঘুর বদাদুল কুরনান ১৪২ পৃঃ 
01 নযহাতুল কলুষ (১) ২৪৭ পৃঃ । 


৪1 মূনজ্রিদ, ১৬৪ পৃঃ । 
61 Lexicon, (4) 406 পৃঃ 


fi 
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' ANNA. Benin 


১২ মিষবাছ্ল মুনীর নামক জভিধানে লিৰিত হইয়াছে--“ আমি 
কুরআন খতম করিয়াছি” বাক্যের অথ হইল, - 41,9 4১২ 

অন্তঃকরণে স্বরক্ষিত করিয়াছি। কোন বস্তুর খাতিয়ার তাংপধ 
হইল শেষ । ১ চ 

ছিতীয় মীর্ঘ। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বলেন, 

+ Ll) HM lace pi Bla le 8 Al 
আমার এই পদযুগল এমন এক উচ্চ আলোক স্তস্তের উপর--প্রতিচিত, 
যেন্থানে সকল উচ্চতা খতম হইয়া গিয়াছে। ২ 

তিনি পুনল্ট বলিয়াছেন, 
cSdmy gl oF ley “crserl ee lied adn lest dan ol dot bl 
- Lgl Any Laff 5220 le 
আমাদের নবাঁঁ-খাতিমুন নবীঈনের পর আল্লাহ আর কোন 
নবী পাঠাইতে পারেনন! এবং নবুওতের সিল্সিল। হিচ্ছিয় হইবার 


পর পুনরায় উহ। সংঘটিত হইতে পারেনা! ৩ 
সীর্ষ৷ সাহেব আরও লিখিয়াছৈন, 


AEF I3) TEs II DS Sen SLITS oA SS 0g MAL SH 
LSTA 35 pT ysl Uli cox C3445 35 Cll jg G23 drt 
Jame Spas Al Soria oe GS 31 FB U3) 391 
Les j9l esd eS LF eB pS plang le BY Ae ila 
- SAF dahl 
তিনি সেই আল্লাহ, যিনি সকল বিশ্বের প্রতিপালক এবং দয়ালু 
ও কুপানিধান । যিনি ছয় দিবসে পৃথিবা ও আকাশ নির্গাণ করিয়াছেন 
এবং আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং হহুলদিগকে প্রেল্লণ করিয়াছেন 


5 শ্লিসবাহ, (৯) ৭% প্রঃ 
২1 খুংবায় ইল্হানিয়৷, ২৩ ও ৩৫ পৃঃ । 
৩1 আদ্নায় কান্নালাং, ৩৭৭ । 


F- Lee) 


১৩০ টি _নবুওতে মোহাম্মদী 


এবং গ্রন্থদমূহ পাঠাইয়াছেন এবং সকলের শেষে হযরত মোহাম্মদ 
মোস্তফ! (সাঃ)-কে স্ষ্টি করিয়াছেন, মিনি “খাতিমূল আস্বিয়না” এবং 
রস্ূলগণের শেষ্ট ছিলেন। ১১ 


এক ডজন প্রামাণ্য অভিধান এবং জাহেলী ও ইসলামী যুগের 
আরাখী ভাষাবিদগণের উক্তির সাহায্যে সাব্যস্ত হইল যে, আরাবী 
সাহ্িতোর প্রয়োগ অনুসারে খাতম বা খাতিমুন নবীঈনের অর্থ নবীগণের 
শেষ বা নবীগণের সদাপ্তকারী ছাড়। আর কিছুই হইতে পারেনা, 
ফারুর!, ফিরোযাবাদী ও লেন প্রভৃতি স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন 
যে, ‘খাতম’ বা ‘খাতিম' শব্দ মানুষের কোন দলের উপর প্রযুক্ত হইলে 
উহার একমাত্র অর্থ হুইবে দলের শেষ বাক্তি। নবীগণ মানবীয় দল 
বিশেষ, স্ুতযাং--তাহাদের খাতিম যিনি, ডিনি তাহাদের দলের শেষ 
বাক্তি। অতএব, সাহিত্যিক রুচিসল্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে ‘খাতমুন 
নবীঈনে'র ‘নবীগণের শেষ’ ছাড়! অন্য কোন অর্থ কর! সম্ভবপর 
নয়। আভিধানিকভাবে ‘খতম’ ‘খাতম' ও ‘খাতিম’ প্রভৃতির্ন যতগুলি 
ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, সমন্ূই উক্ত অর্থের পরিপোষযক ও সমর্থক । 
অভিধানে মূলতঃ ‘খতমে'র অর্থ কর! হইয়াছে কোন বস্তুকে এরূপ 
ভাবে অবক্রদ্ধ কর, যেন বাহিরের কিছু উহাতে প্রবেশ করিতে অথবা 
ভিতর হইতে কিছু নির্গত হইতে না পারে। '‘খতমে'র এই অর্থকে 
অবলশ্বন করিয়া দ্বিতীয় পর্যায়ে উহার হ্যাখা! হইয়াছে_ কোন বস্তুকে 
আবদ্ধ করিয়া উহ্বার মুখে সীল অঙ্কিত করা। সীলমোতরের চিহ্ন 
ইহার নিদর্শন যে, উহার অভান্তর ভাগ হইতে কিছু বাহির হইয়! 
যায় নাই এবং বাহিরের কোন কিছু আভান্তরীণ বস্তুর সহিত মিশ্রিত 
হইতে পারে নাই । যেহেতু, সীলমোহর করার কাজ সবশেষে সম্পাদিত | 
হয় তাই তৃতীয় পর্ধায়ে খতমের অর্থ হইয়াছেঁ-_সবশেষধ বা চরম । 
কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ‘খতমে'র উল্লিখিত ত্রিবিধ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় 
Ij 


৯। হাকীকাতুল ওয়াহী, ১৪৯ পঃ। 


|] 
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সূরা ইয়াসীনে বলা ina — 


PU) = def 4 =u I=} aur eure 


- tl Lim S3 rts! Yn age rae 


অগা ( কিয়ামতের দিবসে) আমর! তাহাদের মুখে খতম--সীল 
ৰ এবং তাহাদের হস্তগ্ডলি আমাদের সহিত কথা বলিবে (৬৫ 


গয়াত )। এই আয়াতে ‘খতমে'র অর্থ যে বন্ধ করিয়া দেওয়া তাহ! 
স্রস্প্ট । বাক্গালাপের ইন্দিয় হইতেছে মুখ, সুতরাং মুখে সীলমারার 
তাৎপর্য হইতেছে বাকরুদ্ধ কর!। মুখ বন্ধ করার ফলে মুখের পরিবর্তে 
কিয়ামতে হস্ত কথা বলিবে। স্বপ্না আল্‌ বাকারায় আছে 


4 লা | == A ua [a= EE |= লী এ 
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আল্লাহ তাহাদের অনস্তঃকরণে এবং তাহাদের কণে খতম-সীল 
গার্িয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষুতে আবরণ রহিয়াছে (৭ আয়াত) । 
শাদয়ে ও শ্রবণেন্রিয়ে সীল করার দরুণ বাহিরের উপদেশ ও হিদায়ড 
তাহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেনা । অনুভূতি অর্জনের 
প্রধান ইন্দ্রিয় চক্ষু তাহাদের আবৃত রহিয়াছে । কর্ণে ও হৃদয়ে 
সীলমোহর করার কথ! সুরা আল জালিয়াতেও উক্ত হইয়াছে 
- rr At ol *-১=$ এবং আল্লাহ তাহাদের কর্ণে ও হৃদয়ে 
5 E 
খতম সীল মারিয়া দিয়াছেন (২৩ আয়াত), অর্থাৎ তাহাদের কর্ণকুহরে 
আল্লাহর ও রক্ষলের (সাঃ) দাওয়াতের কোন শব্দ প্রবেশ করেন! এবং 
ভ্াহার উপদেশের কোন প্রতিক্রিয়া তাহাদের মনে উদিত হয় লা! 
'খএতযগে'র হিতীয্ অর্থের প্রয়োগ স্বর!-আত তৎফিফে দেখিতে পাওয়া 
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খার। আল্লাহর নির্দেশ এই যে - ॥॥১৯- ও) + ৬৪-১ 


RCNA EMAL... 


বেহেশ তীদিগকে সীলককর!- বিশুদ্ধ পানীয় পান করান হইবে 
(২৫ আয়াত)। সীলমোহর করার তাৎপর্য এই যে,_ উহা বন্ধ থাকিবে 
এবং সীলমোহর উহার বিশুদ্ধতার নিদর্শন হইবে। ইহার পরবর্তী 
আয়াতে বলা হইয়াছে, মৃত্তিক। বা গালার পরিবর্তে ৩-4 এট 
উহার সীল হইবে কন্ডরীর অথবা উক্ত পানীয় পান করায় প্রতোক 
ঢোকের শেষে কতুরীর স্বান উপলব্ধ হইবে (২৬ আয়াত )। 

ফলকথ!, ‘খতমে'র সমুদয় অর্থের অনিবার্য তাৎপর্য অবরুদ্ধ বা 
সমাপ্ত করা ছাড়। যে অন্য কিছু নয় - হইতে পারেনা, কুরআনের 
নিজস্ব প্রয়োগ, আরাবী সাহিতা এবং অভিধানের সাহায্যে আমর! 
তাহ! অকাট্য এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত করিয়াছি! অতঞব, 
'খাতমূন্‌ নবীঈন' এর অর্থ নবীগণের সমাপ্তকান্নী ছাড়া আর কিছুই 
নয । কুরআন ও আরাবা সাহিত্যের সহিত যাহার--কিঞ্চিন্মাত্রও 
যোগাযোগ আছে, সে এই অর্থ স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবে। 
'খাতেমে'র প্রসিদ্ধ পাঠ গ্রহণ করিলে ‘খাতিমুন্‌ নবাদীন' এর অর্থ 
হইবে নবীগণের অবরুদ্ধকারী ব! সমাপ্তকারী । দ্বিতীয় কিরআত সুত্রে 
'খাতমুন্‌ নবীন’ পাঠ করিলে উহার অর্থ হইবে-_-নবীগণের সীল বা 
শেষ। সীল করার পর পত্র বা পাত্র যেমন উন্মোচন কর! যায়ন!1 
এবং ভিতরের বস্তু বাহির হইতে পারেনা এবং বাহিরের নূতন কিছু 
ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেনা, যোহাম্মদ মুস্তফ! (সাঃ)-কে নবীগণের 
সীল করিয়া প্রেরণ করায় নবুগুতেন্র নিরহচ্ছিন্নতা চিরতরে অবরুদ্ধ 
হুইয়া গিয়াছে। নবুওতের সাঁলরূপে রম্মুণুল্লাহর (সাঃ) আগমন ঘটায় 
আর কোন নূতন ব্যক্তির পক্ষে প্রলয়কাল পর্যন্ত নবীগণের দলে প্রবেশ 
লাভ সম্ভবপর নয়। j 

রসুলুল্লাহ (সাঃ) কতৃক নবুওডের ঢরমত্ব প্রাপ্তির অকাট্য প্রমাণ 
স্বরূপ উল্লিখিত আয়াতের অন্তরভুক্ত 'খাতমুন্‌ নবীনঈন' বাকের আভি- 
ধানিক আলোচনা বিশদ রূপে আলোচিত হইল। শুধু প্রামাণ্য অভিধান 
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ও সাহিত্যের সাহাযোই ‘খাতম ও খাতিম' শব্দের অর্থ “শেষ, চরম 
ও সমাপ্তকারী" সাব্যস্ত হয় নাই, অধিকস্ত শেষ নবী তযরত মোহাম্মদ 
মুপ্তফার (সাঃ) পরও যাহারা নিতযনুতন নবৃণ্ডত প্রতিষ্ঠার আয়োজনে 
পাতিব্যস্ত থাকে, তাহাদের কলিত নবীর উক্তির সাহায্যেও প্রতিপয্ন 
প্রটয়াছে যে, তিনিও খতম ও খাতম শংন্দর এই সরবজন বিদিত অর্থ 
এাহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 


চতুদশ গরিচ্ছেদ 
কুরআনের ভায্যকারগণের সিদ্ধান্ত 

নবুৎতের চরমনত্বপ্রাণ্তির প্রতি ঈমানের শিখিলত। ইসলামের 
বিলুপ্তি এবং মুসলমানগণের জাতীয় জীবনের চরম বিধ্বস্তির নামান্তর 
মাত্র, তাই ঈমানীয়াতের এই চিরপরিচিত ও অপরিহাধ বিষয়বস্তু 
সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। নবুওতের চরমত্ব লাভ 
সম্বন্ধে হাদীসী আলোচনা আরম্ভ করার পুৰ্বে সাহাবা ও তাবেয়ীনের 
যুগ হইতে শুরু করিয়া আমাদের যুগ পর্যন্ত কুরআনের বিশ্বস্ত ভাত্- 
কারগণ সকলেই স্বরা আল্‌ আহ্যাবের উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে 
আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যাই যে সমযেতভাবে সমথ'ন করিয়!ছছন, অত:পর 
তাহ! প্রদর্শন কয়া হইবে। 


সাহাব! ও তাবেয়ীন 
ইবন জস্টদ 


ইবনে জগ্নীর হযয়ত আবদুল্লাহ বিনে মস্উদ রাখিয্াল্লাহু আনহুর 
(৬২ হিঃ) প্ৰযুখাৎ এই আয়াতের ব্যাখ্যা বর্শনা কারয়াছেন তিনি 
বলিয়াছেন, ৩:৪5! ০:51:50, পরস্ত তিনি নবী, হিনি সকল 
নবীকে সমাপ্ত করিয়াছেন। ১ 
ইবনে অ'ল্বাস 

বাগাভী প্রভৃতি হযরত আব্ল্লাহ বিনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু 
আন্হুমার ( --৫৮ ) উক্তি এই আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
- loch dag Og laf ad clam veel apis da 
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> তফসীর তাবারী, (২২) ১২ প্রঃ । 


নবুগতে-মোহামন্মদী " ১৩৫ 


“র্তুলুল্লাহ (সাঃ) কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুযের-_পিত! নহেন,' আল্লাহর 
এই আদেশের তাৎপযঁ এই যে, তাহার দ্বারা যদি নবীগণের আগমন 
কার্য সমাপ্ত কর! না হইত, তাহা হইলে তাহাকে এমন পুত্র দান করা 
হটত, যিনি তাহার পর নবী হইতেন। ইবনে আব্বাসের ছাত্র আত! 
ধিনে আবি রবাহ- (২৭-১১৫) স্বীয় উস্তায়ের  বাচনিক রেওয়ায়ত 
করিয়াছেন--তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ যখন এরূপ ব্যবস্থ। করিলেন 
যে, মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) পর আর কোন নবাঁ হইবেন না, তথন৷ 
ভাহাকে এমন কোন পুত্র দান করিলেন না, যিনি বয়স্ক পুরুষের 
পখায়ভুক্ত হইতে পারিতেন। হযরত ঈস! (আঃ) রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) 
আগমনের পূর্বেই নবুণত লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার পুনরাগমন 
কালে তিনি রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) শরীঅতের অনুসরণ করিবেন। ১ 
ষ্টবনে আব্বাস (রাযীঃ) আরও বলেন, 

= slay unk OFF Rod ALF Cees ant A pis ST Cesshl poll 

ওয়! খাতমুন্‌ নবীঈন অর্থাৎ রন্টুলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক ভাঁহার পূর্ববর্তী 
নবীগণের আগমন আল্লাহ সমাপ্ত করিয়াছেন, অতএব তাহার পর 
আর কেহ নবী হইবেন না। ২ 

আনব্দ বিনে হুমায়দ ইমাম হাসান বসরীর (২১-১১০) বাচনিক 
রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, 
wleg Ack dl he Ammset oil A pi t JG esl sas 
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মোহান্মদ মোস্তফা (সাঃ) দ্বার! আল্লাহ নবীগণকে সমাপ্ত করিয়া 
ভাহাকে সবশেষে প্রেরণ বরিয়াছেন। ৩ হাসান বসয়ী আরও 
বলিয়াছেন, 

৯1 মনালিমুত,ঙন্যীল, (৩) ৫৬৫ পৃঃ; ফত_ছল বয়ান, (৭) ২৮৬ ; 
থাখিন (৩) ৪৯৫ পৃঃ। 

২॥ তনমীক্ষল নিকৃল্লাস, (৪) ২৫০ পৃঃ। 

৩। দুর্রেমনসুর, (৫) ২০৪ পৃঃ। 


——— 
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"খাহার দার! শেবকর্রা হয়, তিনি -খাতগয, অতএস খাতমুন্‌- 
নবীঈনের অর্থ হইল যে, আললাহ-- মোহাম্মদ মুন্ডফ। (সাঃ) দার নবূঞত 
শেষ করিয়াছেন। অতএব, তাহার পর অথবা তাহার সক্রে সার 
নধুপ্ত নাই। ১ 
কডাদ। 

ইবনে জরাঁর কতাদার (৬১-১১৮) উক্তি --ব্ণনা করিয়াছেন যে, 
0 লাকী ডা ১ল%৭৷ 4১৮১ খাতযুন্‌ নৰীঈনের অর্থ নবীগণের্‌ 
শ্যে। (২) আবদ়ুররয যাক আব্দ বিনে হুমাহ্দ, ইবনুল মন্যর 
ও ইবনে আবি হাতিম কছাদার উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, 
un U0 eel 55 খাতুন নবীদনের অর্থ শেষ নবী । ৩ 
চ্চানির বিনে জ্ঞাবদ্ল্লাহ 

ইমাঙ বুধারী ( :৯৪--২৫৬ ) তাহার সহীহ গ্রন্থ অধ্যায় রচনা 
করিয়াছেন £ - ০:-ুশ৷ ॥-$1= £৮১ ““খাতেমুন্‌ নবীইঈনের অধ্যায় ।” 
এই অধ্যায়ে দুইটি হাদীস উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমটি জাবির বিনে 
আবদুলাহর (রাণীঃ) প্রযুখ।ৎ বণিত হইয়াছে। রহুলুলাহ (লা: ) 
বলিয়াছেন : 
E32 I lgicaly LSU ys Ar ess les TL beg ge 
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আমার এবং অঙ্কান্য নবীগণের অবস্থার দৃষ্টান্ত হইতেছে-_হ্নে 
জনৈক বাক্রি একটি গহনি্গাণ করিল, একটি ইষ্টকের স্থান ব্যাতীত 
উহার নিৰ্মাণকাৰ্য সমাপ্ত এবং উহাকে সৰাঙ্গ সুন্দর করিয়|। তুলিল। 


৯1 ফতৱল বয়ান (৭) ২৮৬ পৃঃ । 
হ। ভতাবাগী, (২২) ১৩ প্রঃ। 
01 দুয়ারে মনসুর, (6$। ২৪৪ গৃঃ। 
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মানুষেরা এ ঘরে প্রবেশ করিতে এবং বিন্ময্ প্রকাশ করিয়া বলিতে 
লাগিল যে, ইষ্টকের স্থানটি অপূর্ণ না থাকিলে গৃহটি কি- চমৎকার 
হইত ! . 
আবু তরান্তর। আবু নঈদ খুদ্‌ণী ও জাবির 

বৃখারী, দ্বিত্বীয় হাদীস আবু হুরায়র। প্রভৃতির বাচনিক রেওয়ায়ত 
করিয়া খাতিমূন্‌ নবীঈনের তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিয়! দিয়াছেন, 
esl ple WG Ball UN রস্লুল্লাহ ( সাঃ ) বলিলেন, - আখি 
গেই ইুষ্টক এবং আমি খাতিমুন নাবীঈন। ১ 
/॥ _ হাদীসের মর্ম সুস্পষ্ট ! যে ইষ্টকখণ্ডের অভাবে গৃহটি অসম্পূৰ্ণ 
ছিল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই ইষ্টকখণ্ডরূপে আগমন করিয়। গৃহের 
নির্াণ কার্ধ ও উহার সৌষ্ঠবের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। নবীগণকে 
ইষ্টকলনুহের সহিত তুলন। কর! হইয়াছে, কারণ ভাহাদের সমবায়ে 
দীনের প্রাসাদ নিমিত হইয়াছে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) শেষ ইষ্টকরূপে 
উক্ত এ্রাসাদকে সম্পুর্ণতা দান করিয়াছেন! সুতরাং তিনি খাতেনুন 
নবীঈন--নবীগণের শেষ! প্রাসাদের নির্মাণকাধ পরিসমাপ্ত হওয়ার 
পর অতিরিক্ত ইষ্টকগুলি আবর্জন! মাঝ্র। 

ইমাম মুসলিমে্ন ( :০৪-_-২৫১') সহীহ গ্রন্থে অধ্যায় বিরচিত 
হইয়াছে, ! 

- peng ple pl acle Al dw ad95 53 wl 

“বনুলুল্লাহর (সাঃ) খাতেমুন্‌ নবীঈন হইবার আলোচনার অধ্যয়। 
এই অধ্যায়ে আবু হুরাররার (রাযীঃ) বাচনিক উপরিউক্ত মর্মের ঙঢ়ি 
এবং আবু লঈদ খুদ্ত্রী (রাধীঃ) ও জাবরিরের (রাষীঃ) প্রযুখাৎ এক 
একটি করিয়া হাদীস “উধৃত হইয়াছে।. ২ সমুদয় হাদীস যথাস্থানে 
বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হইবে ' 


২! সহীহ্‌ বৃদ্যায়ী, (২) ৯৭॥ ৪ ১৭৩ পুঃ। 
৯। সহীহ্‌ মুনছিন, (২) ২6৮ পৃ।। 
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পরবর্তী ভাষ্যকারগণ 
টবনে জয়ীয় j 
ইমাম আবু জাফর ইবনে জরীন্ল তাবারী (১২৪--৩১০) উল্লিখিত 
আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 
AF lgile Ee) Sad ae SH Sect ole aD Jody Gs 
- Islial pl gl ede dm peti 
পরস্ত ঘিনি আল্লাহর রসুল এবং খাতমুল নবীদঈন, যিনি নবুওতকে 
খতম করিয়াছেন,--স্বতরাং উহ! অবরুদ্ধ হইয়াছে এবং প্রলয়কাল 
পর্যন্ত উহা আর কাহারে| জন্য মুক্ত হইবেনা। ১ 
ইবন হযম 
ইমাম আবু মুহাম্মদ আলী বিনে হযম (৩৮৪-৪৫৬) বলেনঃ 
= ose! ely Bl daw) C3 
আল্লাহর উক্তি “হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসুল এবং 
সবশেষ নবী” আর রন্ুলুললাহর (সাঃ) উক্তি; এ ৫) “আমার 
পর আর ননী নাই” শ্রবণ করার পর একডন মুসলমানের পক্ষে 
রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর পুথিবীতে কোন নবীর আগমন প্রমাণিত করা 
কেমন করিয়া বৈধ হইবে! ২ 
ইমাম মহিউস্ম্ুন্নাহ হুসাইন বিনে মম্ডদ বাগাভী (৪৩৬-৫১০) 
আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেলন: আল্লাহ মোহান্মদ মোস্তফার 
(সাঃ) সাহায্যে নবুণ্ত পরিসধাপ্ত করিয়াছেন। ৩ 
যমখশরী 
আল্লামা জারুলাহ যমখশরী (৪১৭-৫৩৮) বলেন, যদি তুমি 
বল-_ রসুলুল্লাহ (লাঃ) কেমন করিয়া সমস্ত নবীর শেষ হইতে পারেন, 


——— 


৯॥ ভফসীর তাবান্নী, (২২) ৯২ পৃঃ। 
২॥ আল মিলাল ওয়ান নহল, (৪8) ১৮০ পৃঃ। 
৩। মআলিম, (৬) ও৬৫ পৃঃ। 
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অথচ শেযযুগে ঈসা অবসতরণ করিবেন? আমি বলির ‘আখেরুল 
আন্বিয়া'র অর্থ হইতেছে যে, রসুলুলাহর (সাঃ) পর আর কাহাকেও 
নবুত প্রদান কর! হইবেনা এবং রকল্ডুলুল্লাহর (সাঃ) পুবে যাহার! 
নবুওত লাভ করিয়াছিলেন, হযরত ঈ'স! আলায়হিস্‌ সালাম তাহাদের 
অন্ততম এবং যখন তিনি অবতীর্ণ হইবেন তথখন রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) 
শরীঅতের অনুসরণ করিবেন এবং বয়তুল মকুদিসের পরিবর্তে রসুলুল্লাহর 
(সাঃ) উম্মতের ন্যায় তাহারই কিবলার দিকে ( কাব! শরীফের দিকে) 
মুখ করিয়! নামাধ পড়িবেন। ১ 

ফধকদ্দীন রাষী 


ইমাম যখক্লদ্দীন রাযী (৫৪8-৬০৬ ) বলেন, ‘রজুল' রিজালের 
এক বচন। এই শব্দের প্রয়োগের মধ্যে বয়োপ্রাপ্তি ও সাবালকত্বের 
ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। বরস্ুলুল্লাহর (সাঃ) এমন কোন বয়স্ক পুত্র 
ছিলেন না, যাহাকে 'রজুল'-- প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বল! যাইতে পারে 
এবং আয়াতের অবতরণ সময়ে তাহার কোন পুত্র সন্তানও ছিলনা । 
এই আয়াতে আল্লাহ রস্ূলুল্লাহর সাঃ) বয়স্ক পুরুষের পিতা হওয়। 
যেমন অস্বীকার করিলেন, তেমনি সংঙ্গ সঙ্গে এরূপ কথ! বলিলেন, 
যাহাতে অপর দিক দিয়া তাহার লপিতৃত্ব সাব্যস্তও হয়। আল্লাহ 
বলিলেন,__পরন্ত তিনি আল্লাহর রস্থল। কারণ রসুলুল্লাহ (সাঃ) 
সেহশালতার দিক দিয়! উন্মতের জন্তু পিতারই তুল্য এবং সম্মানের 
দিক দিয়া উন্মতে৷৷ পক্ষে তিনি লিতা অপেক্ষাও অধিকতর শঅদ্ধান্পদ। 
কারণ ৮-5! ১ ১৪১34 ৫৪ ৬:4 “আন্নবী বিশ্বাসীগণ অপেক্ষা 
ব্যক্তিগতভাবেও শেষ্ঠতর'' কিন্তু যিনি পিতা তিনি ব্যক্তিগত শ্রেদব্বের 
অধিকারী নহেন। অতঃপর রসুলুললাহর (সাঃ) উদ্মতের জন্য অধিকতর 
স্েহশীল এবং তাহাদের অপেক্ষা রসুলুল্লাহর (সাঃ) অধিকতর সম্মানা- 
নশদ হওয়ার কথ! উল্লিখিত হইয়াছে। আল্লাহ বলিলেন, “ওয়! 


———— 


৯1৷ কণ্শাফ, ["7] ২৩৯ পৃঃ । 


১৪০ নবুওতে মোহাম্মদী 


~————— = dl 


খাভযুন্‌ নবীঈন'! যে নবীর পর অন্য নবীও আগমন করিবেন, 
তিনি যদি তাহার উপদেশ ও বক্তব্য বিষয় শেষ করিয়! যাইতে ন! 
পারেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নাই, কারণ পরবর্তী নবী 
সেই ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ । কিন্তু যে নবীর পর অন্য কোন 
নবীর আগমন সসম্তাবিত নয়, তিনি তদীয় উন্মতের প্রতি স্বাভাবিক 
ভাবে অধিকতর ক্সেহশীল, শুভান্ুধ্যায়ী এবং উপকারত্রতী হইবেন, 
কারণ সে রস্থূল এরূপ পুত্রের পিতার শ্যায়, যাহার উক্ত লিত! 
ব্যতীত আর কেহই নাই। ১ 


ইমাম নাসিরুদ্দীন (- ৬৮৫ ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 
নবীগণের শেষ--যিনি তাহাদের পরিসমাপ্তি ঘট।ইয়াছেন, অথবা 
যাহার দ্বারা নবীগণের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে এবং যদি রসুলুল্লাহর 
(সাঃ) বয়ঙ্ক পুত্ৰ থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নবুওতের যোগ্য হইতে 
পারিতেন বলিয়! তাহাকে বয়ঃপ্রান্ত পুত্র দান করা হয় নাই। ২ 
নসফী 

আল্লামা আবুল বরাকাৎ আবদুল্লাহ বিনে আহৃঘদ নসফী (--৭ ১০) 
বলেন, খতমের অর্থ অবরুদ্ধকারী, ‘খাতমুন্‌ নবীঈন’ অর্থাৎ নবীগণের 
শেষ। তাহার পর আর কাহাকেও নবূওত দান কর! হইবেনা। ৩ 
দেনা পুচ 

আল্লাম! নিবামৃূদ্দীন হাসান নেশাপুরী ৭ং৮ হিজরীতে তাহার 
তফ_সীর শেষ করেন। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে তিনি 

যাহা বলিয়াছেন, তাহা ইমাম রাযীর পুনরুক্তি মাত্র । উপসংহারে 


— — ————— 


১1 ভফসীর কবীর, [8] Are পৃঃ। 
২ আন গয়ারুত তনযীল, [৩] ৪৩ পূ। 
৩। মদারেকুত তনযীল, [৩] ৪১৫ পৃঃ। 


| 
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তিনি বলিয়াছেন যে, আল্লাহ যেলকল৷ বিয়য় অবগত আছেন, তন্মধ্যে 
একটি বিষয় এই যে,--হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) পর আর 
কোন নবী নাই। 
খাযিন 

আল্লাম! আলাউদ্দীন আলী বিনে ইব্রাহীম থাখিন (হ৭৮--৭৪১) 
বলেন, আল্লাহ তদীয় রস্থূল মোহাশ্মদ্ মোস্তফার (সাঃ) দ্বার! নবুওতের 
পরিসমান্তি ঘটাইয়াছেন, অতএব ডাহার পর অথবা ভাহার সঙ্গে 
আর নবূওত নাই। ২ 
ইবনে কসীয 

আল্লামা হাফিয ইমাদৃদ্দান ইবনে কসীর (৭০১--৭৭৪) আলোচ্য 
আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন -_এই আয়াতটি অকাট্াভাবে প্রমাণিত 
করিতেছে যে, রস্বুলুল্লাহর (সাঃ) পর আর কোন নবী নাই । যথন 
তাহার পর কোন নবীন্র আবির্ভাব সম্ভবপর নয়, তখন কোন রসুলের 
আগমন যে আদৌ সম্ভাব্য নয়, তাহ! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে কারণ, 
রিসালতের আসন নবুওত অপেক্ষ! সীমাবদ্ধ, প্রত্যেক ব্লস্থূল যেমন 
নবীঞ বটেন, প্রত্যেক নবী কিন্তু সেইরূপ রসুল নহেন। এ সম্পর্কে 
সাহাবীগণের একটি দল রম্বলুল্লাহর (সাঃ) বাচনিক পৌনঃপুনিকভাবে 
হাদীল বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইবনে কসীর আরও লিখিয়াছেন,- নিখিল মানব জাতির জন্য 
মোহাশ্মদ মোন্ডদার (সাঃ) আগমন আল্লাহয় অফুরন্ত দয়ার সহৃত্তুম 
নিদর্শন । সমন্ত নবী ও রস্ুল্রে পর সবশেয়ে তাহাকে পেরণ করিয়া 
এবং তাহার মধ্যস্থতায় স্বপ্রতিষ্ঠিত দ্বীনকে পূর্ণতা দান করিয়া আল্লাহ 
ভাহার করুণাকে বিকশিত করিয়াছেন। আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে এবং 


তাহার রন্সুল (সাঃ) তদীয় পৌনঃপুনিকভাবে বণিত এবং প্রমাণিত 


১।॥ পৱায়েব্ল করআন, [২২] ৫ পঃ। 
২ তক্ষণীর খাণিন, (৩) ৪১৫ । 


$৪২ নবুওতে-মোহাল্মদী 


হাদীসে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে. মোহাম্মদ রসুলুলাহর (সাঃ) 
পর আর কোন নবী নাই। এই ঘোষণার সাহাযো মানব সমাজকে 
ভানাইয়৷ দেওয়া হইয়াছে যে, মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) পর যে 
ব্যক্তি নবৃঙতের দাবীদার হইবে সে মিথ্যুক, প্রব্চক, ধোকাবাজ 
(দক্ষ জ্রাল৷, স্বয়ং পথত্র্ট এবং পথত্রষ্টকারী। সে যতই অলোকিক 
ব্যাপার ও ভেন্ধী এবং রং-বেরঙ্গের যাদু, যৌগিক কাঁতিকলাপ ও 
মস্ত্রবল প্রকাশ করুক্ক না কেন, সমস্তই অসার, বাতিল ও গোমরাহী । 
এইক্ূপ অলৌকিক ব্যাপার আল্লাহ ইয়ামানে আস্ওয়াদ আন্যী - ১ 
আর ইয়ামামায় মুসায়লামা কায _য়াবের ২ হন্তে প্রকাশিত করিয়া- 
ছিলেন। বিদ্বানগণ তাহাদের ব্যাপার অরগত আছেন। আল্লাহ 
প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, তাহারা মিথাক ও পথভ্রষ্ট । তাহাদের 
উপর আল্লাহয় অভিসম্পাত হউক! ত 


ema Ae til DHE ETT ame cm Gattis Me TTS TE ame thane ame i Tl Taman tama, = 2 Be Cm dam, mam Wm Emme Vm a Wm Vm wae bed 


৯। আনলওয়াদ আনসার প্রকৃত নাম আয়হ।ল।। ইয়ামানের এহহজ 


যংশীয় কাঙ্সাব বিনে আওফের৷ পুত্র ৷ (ইয়ামানবাসীগণের সংঙ্গে মদীনায় 
আলিয্। ইসলাম গ্র£ণ করে এব! রক্ুলুলাহর (সাঃ) জ্বীবদ্দশাডেই মুর্ডঠদ 
ছইয়! যায় ও নবুওতের দাবীদার হইয়। বসে। নজ্রান ও সনম পর্যন্ত 
তাহার ব্লাদা বিস্তৃত হইয়া পড়িচাছিল ৷ চট্বনে দ্রহীর বলেন যে, আবু 
বক্ুয় দিদ্দীক্ষের খিলাফতের স্ুচনায় রব্রিটল সাটওয্রালের শেয দিবসে 
জাসওয়াদ নিধন প্রান্ত বয় কিন্তু ইবনুল কাদির অশ্িঘত জঅনুস'রে রস্বুল্ল্রাহ 
(সাঃ) ওফাতের একমাস পূর্বে ১১শ হিজয়ীতে সে নিহত হয়--তারীখূল 
উন, (৩) ২১৪; বিদাৰ ওয়ান দিহায়া, (৬) ৩০৭ পুঃ 

২। মুসায়লাম| বিনে হাবীব ইয়ামামার বনু হানীফ! গোত্র সম্ভুত । 
[লে তাহার গোৱেয় সহিত মদানায় আদিয়। রস্ুলুল্াহর 'সাঃ। স্বলাছিযিক্ত 
ছইবায় দাখী জানায় এবং বিষ্কল মনোরপথ ন্রইষ্ত৷ স্বয়ং পয়গন্থরী দানা করে। 
দ্বাদশ হিঞ্জরীতে ইয়ামাম। যুদ্ধে মূসায়্লাম। নিহত হয়, তায়ীখল উন, (৩) 
২৪০৩ পঃ । 

ত। ছফসগীর ইবনে কদীর, (৬) 6৬৪ পৃুঃ। 


[2 
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নবুওতে-মোহাম্মদী a Pl t+ 


মহায়েমী 
হিন্দ উপমহাদেশের বিশ্বস্ত মুফাস্সিরগণের অন্যতম আল্লাম! 
শয়খ আলী মহায়েমী (৭৭১-৮২৫) আলোচ্য আয়াত প্ৰসঙ্গে 
বলেন যে, কতিপয় নারী ও বালকের পিতা হইলেও মোহাম্মদ মোস্তফ! 
(সাঃ) কোন বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ সন্তানের পিত৷ ছিলেন না কিন্তু তাহার 
রমূলুল্লাহ হওয়ার ভিতর লিতৃত্বের তাৎপর্থ নিহিত রহিয়াছে, কারণ 
রন্কুল হইবার দরুণ তিনি পিতার মতই তদীয় উম্মতের প্রতি স্নেহশীল 
ও তাহাদের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন এবং তিনি খাতমুূন্‌ নবীঈন বা নবী- 
গণের শেষ হওয়ায় সমস্ত রস্থূলগণের সম্পূরক ছিলেন। ১ 
টননে হজর 
হাফিয ইবনে হজর আস্কালানী (৭৭৩ --৮৫২) বুখারীর তফসীর 
খণ্ডে উল্লিখিত আয়াতটি সম্পর্কে লিখিয়াছেন, রস্থলুল্লাহর (সাঃ) 
বিভিন্ন নামসমূহের অন্যতম ‘খাতেমে'র তাংপর্য এইযে, তিনি নবীগণের 
সমাপ্তকারী এবং এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াই কুরআনে বল! হইয়াছে যে, 
FATE লাল | AIL ES সম. শল লাল জীওশকলাল শ 
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“মোহাম্মদ (সাঃ) তোমদের অন্ততূক্ত কোন বয়স্ক পুরুষের পিত৷ 
নশ্েন, পক্ষান্তরে তিনি আল্লাহর রস্থূল এবং নবীগণের সমাপ্তকারী ৷ 
এই খাতিম শব্দদ্বারা বুখারী, আহমদ, ইবনে হিব্বান ও হাকিমের 
হাদীলের দিকে ইঙ্গিত কর! হইয়াছে যাহা ইর্বায বিনে সারিয়! 
(স্রাধীঃ। রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ [সাঃ] বলিয়াছেন, 
= aah dB ddl a3f Oty Cassi plas lJ gH 
আমি আল্লাহর দাস এবং নবীগণের সমাপ্তকারী এবং [তখন] 
আদম ডাহার মৃত্তিকাতে কর্দমসিক্ত ছিলেন। এই হাদীসকে ইমাম 
আহমদ বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। জাবিরের যে হাদীস বুখারী উধৃত করিয়া- 


৯। ত'দীক্সর রহমান (তক্ষসীরে র্রহদানী) হয় খণ্ড, ১৪, পুঃ । 


১৪৪ Y! ৷ মবুওতে মোহাশ্মদী 


ছেন, চাফিয় ইস্মাঈলি তাহা সুলায়ম বিনে হিব্বানের ' প্রমুগ্াৎ 
যেওয়ায়ত করিগঘ্রাছেন, উহাতে. বল! হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ ( সাঃ ) 
বলিয়াছেন, 

ৰ slgaly anh im 


আমি আগমন করিয়া শুল্ক ইষ্টকের স্থান পূর্ণ করিলাম এবং 
নবীগণের পরিসমাধ্তি ঘটাইলাম ৷ ইবনে হজর বলেন,-__এতন্বারা 
সমস্ত নবাঁর উপর রসুলুল্লাহর (লাঃ) শেস্ব প্রযাণিত হয় এবং জানা 
যায় যে, আল্লাহ তাহাদ্বারা নবীগণের পরিসমাপ্রি খটাইয়াচ্ছেন এবং 
দ্বানের ব্যবস্থাগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। ১ 
“দত বরপুর্ধীন 
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আল্লাম! সৈয়েদ মুঈমুল্দীন (৮২১৩--১০৫ ) তাহার তফ_সীযরে 


বলেন,-_-খাতমন্‌ =বীঈন অর্থাৎ তাঁহাদের শেষ । ঈসা আলায়ছিস্‌ 


সালাম রস্থলুয্নাহর (সাঃ) দ্বীনের উপর তাহার সমর্থনকলো অবতরণ 
করিবেন। কোন জিনিযের খাতমের অর্থ উহার শেষ। ২ 

শয়খ কাযালুদ্দীন কাশেফী (-- ৯১০ ) বলেন, --অর্থাহং মোহাম্মদ 
(সাঃ) তোমাদের পূরুষগণের কাহারো পিতা নহেন। যদিও তিনি 
তইয়েবর, তাহির, কাসিম ও ইবরাহীম রাযিয়াল্লাহো আন্ভমের পিত 
ছিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেতুই পুরুষের ( হ্রিজাল ) সাীয়ায় 
উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অতএব, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার এমন 
কোন গঁরসজাত সন্তান ছিলন!, যাহার দরুণ তাহার নারীদের সহিত 
ভাহার বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ হইতে পারে। পক্ষান্থরে তিনি আল্লাহর 
প্রেরিত এর: পয়গন্বরগণের সীল অর্থাৎ ভাহাদাত! নর্ওতের দ্বারে 


সীল কর! হইয়াছে এবং তাহার উপর পয়গন্বরী শে শেষ কলা তরইয়াছে 


লা চকআাাছত এত 


৯1॥ ফছল বায়ী, (৬ ৪50৭-৪80৮ পরঃ। 
৯ জানমেইল বহাল, ৩৫১ পঃ। 


c— o-——— --- —_—— 


২ | মওয্লাহীবে আলীইয়। (তফসীর চনসায়নী), দয খণ্ড, ৩২৭ পৃঃ। 


নবুঞ্তে-মোহাম্মদী El ১৪৫ 


এবং খাতমের অর্থ শেষও বঢ়ে, এই সুত্রে অর্থ দাড়াইল-তিনি 
ভাহার আবির্ভাবের জ্যোতি হিসাবে লকল নবীর শেষ, যেরূপ তিনি 
ছদীক্ম নরের বিকাশ হিসাবে সকল নবীর প্রথম ছিলেন। পুস্তকে 
সীল কর! হইলে তাহাতে নূতন কিছু সম্নিবেশিত কর! চলেন, 
সেইকরূপ হযরতের (সাঃ) সাহাযো যখন নবুওতকে সীল কর! হইয়াছে, 
তথন ডাহার দ্বারা নবুঞ্তের দ্ব'রকে চিরকরুদ্ধ কর! হইয়াছে। ১ 
নৈযৃতী 

হাফিয জালালুদ্দীন সৈয়তী (৮৪3-৯১১ ) তাহার তফসীরে 
লিখিয়াছেন, আল্লাহর আদেশ = 
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পক্ষান্তরে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল এবং ‘খাতযুন্‌ 


নবীঈন' ইহার তাৎপর্য এই যে,-_তাহার পর নবী হইতে পারেন এরূপ 
তাহার কোন বয়স্ক পূত্র রহিবেনা। খাতম অর্থাৎ ‘তা’ বিল ফতহ 
এর তাৎপয খতম করার বস্তু অর্থাৎ আল্লাহ তাহাদ্বার। নবাীগণকে 
শেষ করিয়াছেন, 
Fa = Ur a3 Har 
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“এবং আল্লাহ সকল বিষয় অবগত আছেন''--এ উক্তির তাৎল্খ 
এইযে, আল্লাহ অবগত আছেন যে, রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) পর আর কোন 
নবী নাই এবং হযরত ঈস! আলায়হিস্সালাম যখন আগমন করিবেন 
তথন তিনি রম্বুলুল্লাহর (সাঃ) শরীঅত অমুসারেই শাসন করিবেন। ২ 
(ক) ইক্‌লীল নামক তফক সীরে হাফিয সৈয়ূতী বলেন, আল্লাহর 
উক্তি “‘খাতযন -নবীঈন"' বাক্য দ্বারা সাব্যস্ত হইল যে, হযরত 


১1! ভালালাইন, (২) ৬ণ ও ডণপূ। 
¥০— 


১৪৬ নবূওতে-মোহাম্মদী 


মোহান্মদ মুস্তফার (লা:) পর আর কোন নবী নাই এরং তাহার পর 
যেলবুওতের দাবী করিবে, তাহাকে নিশ্চিতরূপে মিথ্যাবাদী জানা 
হুইবে। ১ 
আবুস্স্টদ 

আল্লামা আবুস্পউদ হানাফী (৮৯৬-৯৮২ ) বলেন, খাতমুন্‌ 
নবীঈন অর্থাৎ নবীগণের শেষ, যাহার দ্বারা নবীগণকে সমাপ্ত করা 
হইয়াছে এবং ‘তা' অক্ষন্ন কস্রা হইলে অর্থ হইবে--তিনি নবীগণের 
শেষ। যদি রস্ুলুল্লাহর (লাঃ। কোন বয়স্ক পূত্র জীবিত থাকিতেন 
তিনি নবী হইতে পারিতেন, সে অবস্থায় রসুলুল্লাহ (সাঃ) শেষ নবী 
হইতেন না, এই জন্য বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরতের (সাঃ) শিশুপুত্র 
হযরত ইব._রাহীমের মৃত্যু ঘটিলে রমুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 

Af CEE easly fle 

‘যদি ইব,ব্রাহীম বাচিন্া থাকিতেন তাহা হইলে নবী হইতেন।' 

রস্ুলুল্লাহর (লাঃ) পর হযরত ঈসার অবতরণ দ্বার! তাহার শেষ নবী 


হওয়ায় কোন বাধ! প্রমাণিত হয়না, কারণ “‘খাতমুন্‌ নরীঈনে'র ' 
তাৎপর্য এই যে, রসুলুল্লাহর (লা: পর কেহই নবুওত লাভ করিবেন না, 


হযরত .ঈস! রসুলুল্লাহর (স £) পূর্বেই নবৃওত লাভত করিয়াছিলেন এবং 
যখন তিনি অবতরণ করিবেন, তখন তিনি রস্ুলুলাহর (সাঃ) শরী অতেরই 
অনুসরণ করিবেন এবং তাঁহার কিবলার ,দিকেই মুখ করিয়া নামায 
পড়িবেন। ২ 
ফয্যী 

সম্রাট আকবরের নব র'য্রর অস্বাতগ আল্লামা আবুল ফয়েষ 
ফয়যী (১48-১০০৪) ভাহার অনবদ্ধ বিন্দুশৃন্ত তফসীরে লিখিয়াছেন 
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>I _ জাদেটন বয়ানের SS ang 
২। ইরণাদুল আকলিস সলীম, (৬: ৭৮৮ পুঃ । 


নবুওতে-মোহান্মদী MRL n চ ১৪৭ 


‘খাতমুন্‌ নবী নে’ তাৎপর্য নবীদের শেষ অথাৎ হযরত 
মোহান্মদ (সাঃ) মুস্তফার পর আর কোন পয়গন্বর নাই । ১ 
ধু।কানী 

আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বিনে আবদুল বাকী যুরকানী (১০৫৫- 
১১২২) বলেন, “খাতমুন্‌ নবীশ্নে'র অর্থ” নবীগণের শেষ, যিনি 
প্াহাদিগকে সমাপ্ত করিয়াছেন অথব! যাহার দ্বারা নবীগণকে সমাপ্ত 
কর| হইয়াছে। আহমদ, তিরমিযী ও হাকিম বিশুদ্ধ সনদসহকারে 
আনাসের (রাষীঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) 


' শলিয়াছেন, র্লিসালত ও নবূওত শেষ হইয়া গিয়াছে। অতএব, আমার 


পর আর কোন রসূল ও নবী নাই, খীাহার পর আয় কোন নবী নাই, 
তিনি ঙাহার উ্মতের পক্ষে লমধিক স্রেহশীল, কারণ তিমি এরূপ 
পুত্রের পিতার স্যায়, যে পুত্রের অন্য কেহই নাই৷ ২ 
(&াল: দ্ীবন 

সম্রাট আলমগীরের উজ্তায আল্লামা শায়খ আহমদ যিনি মোল্লা 
থরীবন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন (১০৪৭ - ১১৩০), তফসীরাতে 


লিখিয়াছেন,__‘খাতমুন্‌ নরীঈনে'র অর্থ এই যে, তাহার পর কন্মিন- 
ক্ালেও কোন নবী প্রেরিত হইবেন না । হযরত ঈসা যখন অবতরণ 


করিবেন তথন তিনি রসুূলুল্লাহর (সাঃ) শরীঅতের অনুসরণ করিবেন 
বং ভাহার প্রতিনিধি হইবেন এবং তিনি রস্বলুল্লাহর (সাঃ) পূর্ববর্তী 
নদী হইলেও স্বীয় শরী অতের কোন অংশের অনুসরণ করিবেন না। 
গলুলুল্লাহর (সাঃ) যদি কোন বয়স্ক পুত্র জীবিত থাকিতেন, তিনি 
গণঞতের মনসবের অধিকারী হইতে পারিতেন, যেরূপ রসুলুল্লাহ 
("£) তীর পুত্ৰ ইবরাহীমের ওফাতের সময় বলিয়াছেন যে, তিনি 


Aten থাকিলে নবী হইতেন। ৰিদ্ধানগদ Mis আয়াতের র তফসীর 


ae ee 


১। সঙয্লাতে উল ইলহাম। 
২ । শয়হে মঞ্য়াহিবে লাদূন নীয়াহ, (৫) ২৬৭ পৃঃ। 
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সম্পর্কে ইহাই বলিয়াছেন আর এই আয়াতের সাহায্যে বুঝা! যাই- 
তেছে ও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের নবীর (সাঃ) উপর নবুওত 
সমাপ্ত হইয়াছে। আলিম খাতমের ‘তা’কে যবর যুক্ত এবং অন্য সৰুলেই 
যের যুক্ত পড়িয়াছেন! প্রথমোক্ত খাতম খিতাম হইতে ব্যুৎংপয়, যাহ! 
দ্বারা দারে সীলমোহর করা হয়, এ স্থলে উহা নবীর উপর প্রযোজ্য হই- 
যাছে, কারণ তাহার দ্বার! নবুওতের দ্বার অবরুদ্ধ কর! হইয়াছে এবং 
প্রলয় কাল পর্যন্ত উহা রুদ্ধ থাকিবে। দ্বিতীয় পাঠ সুত্রে অর্থ হইবে 
তিনি নবীগণকে সমাপ্ত করেন অর্থাৎ তিনিই সমাপ্ত করার কায সমাধ। 
করিয়াছেন। এই অর্থ হযরত ইবনে মসউদের কিরআত সমর্থন করে। 
প্রথম অর্থ যমথ.শরী এবং দিতীয় অর্থ ইমাম যাহেদী গ্রহণ করিয়াছেন 
কিন্তু উভগ্ন অর্থের - তাৎপর্য অভিন্ন অর্থাৎ ‘শেষ’, তাই ইমাম নসফী 


আমিমের কিরআতের অর্থও ‘শেষ' বলিয়াছেন এবং বয়যাদভী উদ্ভযন 
কিরআতের অথহ ‘শেষ’ করিয়াছেন। ১ 
নাহল নী, 


শায়খ আবদুল গণী নাবলসী (১০৫০-১১৪৩) বলেন,-__তা 


এ ঘের খাতিম, ইসমে ফাএল এবং যবর যুক্ত তর অর্থ সীল। 


ইবনে মালিক শরহে-মজ্জমা গ্রন্থে উভয় অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন এবং 


উভয় কিরআতেই উহা পঠিত হয়। যের যুক্ত খাতেম পড়িলে অর্থ 
হইবে--নবীগণকে সমাপ্ত করিয়াছেন আর যবর যুক্ত “খাতযুন্‌ নবী- 


ঈনের’' অর্থ হইবে--নবীগণের শেষ, তাহার পর আর কোন নবী 
নাই। যজজাজ্জ (২৪১--:১১) ভার মাঙ্গানিল কুরআন প্রন্থে এই 
কথাই বলিয়াছেন। ২ 

শাহ ওলীউল্লাহ 


হুন্দাতুল ইসলাম শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (:১১১১-১:৭৬) 


আলোচা আয়াতের অর্থ লিখিয়াছেন: 


mmm —————————————— | 
১। তক্ষপীযাতে আহমদীয়াহ, ৬২৩ পৃঃ 
২। ভাল হাদীকাতুন্‌ নদীঈয়াহ, (৯' ৭১ পৃ৷। 
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পক্ষান্তরে আল্লাহর সংবাদ বাহক এবং পয়গন্বরগণের সীল, 
ভার পর আর কোন পয়গন্বর হইবেন না। ১ 
গুলায়ন্রাল নল 

আল্লামা সুলায়মান আল জমল (--১২০৪) বলেন, আয়াতের 
অন্তড়'ক্ত মোহাম্মদ (সাঃ) ‘তোমাদের মধ্যকার কোন বয়ক্ষ পুরুযেয় 
পিত! নহেন’”” বাক্য দ্বার। এই সন্দেহ উদ্িক্ত হইতে পারে যে, সব- 
সাধারণের না হইলেঞ্ রসুলুল্লাহ (সাঃ) তার ওর্সজ্জাত কোন বয়স্ক 
পুত্রের পিতা ছিলেন। এই সন্দেহকে ‘খাতমুন্‌ নবীনঈন' বাক্য দ্বারা 
বিদুরিত করা হইয়াছে। ইহ! দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তিনি তদীয় 
গুরসজাত কোন বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষেরও পিত! নহেন। কারণ, যদি তাহার 
কোন সাবালক পুত্র দ্বীবিত থাকিতেন, তিনি তাহার পর নবী হইবার 
অধিকারী হইতেন কিন্তু ইমাম বযয্তী ভাহার কশফ গ্রন্থে বলিয়াছেন 
যে, পুত্র বীচিয়া থাকিলেই তাহার নবী হওয়। অপরিহার্য ছিল, এ 
কথ! সঠিক নয়, কারণ বনু পয়গন্থরের বংশধরগণ নবী হইতে পারেন 
নাই এবং রিসালতের ভার কাহাকে লমর্পণ কর! হইবে, তাহ! শুধু 
আল্লাহর ইচ্ছার উপরেই নির্ডর করে। শিহাবুদ্দীান ইহার উত্তরে 
বলিয়াছেন যে, যুক্তি বা ন্যায় শাত্রের উপমানের উপর এই অপরিহাধত। 
নির্ভর করে না, বরং হিকমতে ইলাহীর চাহিদা সুত্রে এরূপ হওয়! 
উচিত। আল্লাহ কতক্ক রস্থলকে তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে নবৃও্ত 
দান করিয়া সন্মানিত করিয়াছেন, যেমন হযরত ইবরাহীম খলাীলুল্লাহ 
অথচ আমাদের নবী তাহাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত, 
ভতএব ভাহার বংশধর জীবিত থাকিলে রস্লুল্লাহয় (সাঃ) গৌরব 


রক্ষার্থে তাহাকে নবুওত দান কর! উচিত হইত। সুতরাং তাহার 


৯৷ ফতনহর রহমান, 5৩৯ পৃঃ। 
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পর নবুওত লাভ করার উপযোগী কোন সন্তান থাকার কথা অন্ম.কৃত 
হইয়াছে, নতুবা তাহার তিনজন পুত্র ইবরাহীম, কাসিম ও তৈয়েনর 
ছিলেন, যাহার অপর নাম তাহির ছিল, ইহার সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইবার পূর্বেই পরোলকগমন করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার অতঃপর 'খাতমুন্‌ 
নবীঈন' সম্বন্ধ খাযিন ও যমখ শরীর উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আর 
আমরা পু'বই সেগুলি উঠত করিয়াছি। ১ 
শাহ অ'বদুল অ'যীয 

আল্লামা শায়খ আবুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (১১৫৯- 
১২৩৯) বলেন, ইহা অবগত হওয়! আবশ্যক যে, শিয়াদের ইমামিয়।- 
পন্থীগণের মতবাদ অনুসারে কোন যুগ্ব নবীশৃন্য বা তাহার প্রতিনিধি 
অর্থাৎ ওসী বিহীন থাকিতে পারে ন! তাহার! প্রত্যেক যুগে নবীর 
প্রেরণ অথবা ওসীর নিয়োগ কাৰ্যকে আল্লাহর জন্য ওয়াদ্দিব বলিয়! 
থাকেন । ইসমাঈলিয়াদের অন্যতম শাখা সবঙঈ্য়াগণ বলেন যে, প্রতোক 
যুগেই নবী ও ওসী উভয়েরই বিদ্যামান থাকা আবশ্যক, আজলীয়! ও 
মফ্যলীয়ারা প্রত্যেক যুগে নবীর বিদ্মম্নানতাকে বিশ্বাস করেন এবং 
নবুওতের চরমত্বকে অস্বীকার করিয়া থাকেন। এই দুষ্ট মতবাদ 
কিতাব ও ফিৎ্রত উভগ্রেরই বিরোধা। কুরআনের বহু আয়াতের 
সাহাযো প্রমাণিত হয় যে, অনেক যুগ এরূপ অতিবাহিত হহইয়া 
গিয়াছে, যে কালে নবুওতের কোন চিহ্নই বিদ্ভম্নান ছিল না, আর 
নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধেও কুরআনে বহু আয়াত রহিয়াছে, 
তন্মধ্যে আল্লার বাণী, 
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“হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল এবং সবশেষ নবী” 
অন্ততম। ইমামগণের উক্তি yy সম্পর্কে অফুরন্ত ৷ ২ 
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৯॥ ফতুহাতে ইলাহীইয়।, (৩) 6২৯ পৃঃ । 
২ তুহুফায়ে ইসনা আশারীইয়া, ৯৩৭ পৃঃ। 
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নবুগুতে মোহাম্মদী ১৫১ 


আল্লামা শায়খ আবদুল কাদের দেহলভী (--১২৪১) উদ“ ভাষার 
সণ প্রথম তফসীরে' আলোচ্য আয়াত: প্রসঙ্গে বলেন, কাহাকেও 
হযরত মোহাম্মদ মুন্তফার (সাঃ) পুত্র জানিবে না, পক্ষান্তরে তিনি 
আল্লাহর রসূল, এ স্থত্রে সকলেই তার পুত্র । তিনি পয়গন্বয়গণের 
উপর সীল, তাহার পর আর কোন পয়গন্বর নাই । তাহার এই গৌরব 
সকলের উপন্ন। ১ 
শাহ যফীউন্দীন 

সাল্লাম! শায়খ রফীউদ্দীন দেহলভী (--১২৪৯) তাহার অনুপম 
উদ“ অনুবাদে আলোচ্য আয়াতের শাব্দিক অর্থ করিয়াছেন-_নহেন 
মোহান্মদ (সাঃ) পিতা কাহারো পুরুষগণের মধ্যে তোমাদের ; পক্ষা- 
শ্ুরে আল্লাহর সংবাদবাহক বটেন এবং সমাপ্ুকারী সকল নবীর এবং 
আল্লাহ বস্তুতঃ সকল বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন । ২ 

শল্লামা লৈয়েদ সিদ্দীক হাসান (১২৫৮-১৩০৭) তাহার বিস্তৃত 
উটণ্” তফলীরে আলোচ্য আয়াত সন্বদ্ধে লিখিয়াছেন, এই আয়াত 
দৃহার অকাট্য প্রমাণ যে, হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর (সাঃ) পর 
আর কোন নবী নাই । যদি নবী হওয্। সম্ভবপর না! হয় তাহা হইলে 
পাহার পর কাহারে! পক্ষে রনসুূল হওয়া অধিকতর অসম্ভব। কারণ, 
রিসালতের মনসব নবুওত অপেক্ষ! সীমাবদ্ধ । সকল রস্থল নবীও 
বটেন কিন্তু সমুদয় নবী রস্থূল নহেন। অত্যপর এ প্রসঙ্গে অনেকগুলি 
ঘাদীল উধ্বত কণিয়| গ্রন্থকার বলিয়াছেন, অতএব হযরত মোহাম্মদ 
মুস্তফ! (সাঃ)-কে মানব জাতির জন্য নবীরূপে প্রেরণ করা আল্লাহর 


১। মুযেহল কুরআন, ৪০৯ পৃঃ। 
২। তর্জমা, ৭০০ পৃঃ (তাছ কোং) । 


১৫২ নবুগতে'মোহান্মদী 


বৃহত্তম অনুগ্রহ এবং রিসালত ও নবুগতের ধারাবাহিকডাকে তাহার, 


উপর শেষ কর! এবং অনন্যদাপেক্ষ ধর্মকে ডাহার দ্বারা সম্পূর্ণত! 
দান করা আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার! আল্লাহ স্বীয় শএ্রন্থে এবং 
আ্সুলুলাহ (সাঃ) ভাহার পৌন;:পুনিকভাবে বণিত হাদীনে বিশদ- 
ভাবে বলিয়াছেন যে, ভাহার পর আর কোন নবী নাই, যাহাতে 
সকলেই জানিতে পারে যে, রসুলুল্লাহর (সাঃ) পর যে ব্যক্তি নবুওতের 
মনসবের দাবীদার হইবে সে মিথাক, পথভ্রষ্ট এবং পথত্রষ্টকারী। 3 
ফলত: খাতমুন্‌ নবীঈনের যে তাৎপধ আময়। আভিধানিকভাবে 
সাব্যস্ত করিয়াছিলাম, ন্যুন্থাধিক পয়ত্রিশটি তফসীর তাহা সমস্বরে 
সমর্থন করিতেছে। ইসলামের সুবর্ণ যুগত্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া 
আজ পর্যন্ত একজনও নির্ভরযোগ্য সাহিত্যিক এবং বিশ্বস্ত আলেম 
“খাতমুন্‌ নবীঙ্নে"র অর্থ নবীগণের শেষ বা নবীগণের সমাপ্তকারী 


প্রওয়| অস্বীকার করেন নাই, স্থুতরাং এই অর্থের বিশুদ্ধতা সন্দেহা- 


ভীত ভাবে সাবাস্ত ও প্রমাণিত হইল । যদি কোন বাক্তি দুষ্ট বুদ্ধির 
প্ররোচনায় “খাতযুন নবীঈনে-'র উপরিউক্ত অর্থের পরিবতে অন্ত 
কোন উদ্ভট ও কপোলক্কল্লিত অর্থ আবিক্ধার করিতে চায়, তাহার সে 
অপচেষ্টাকে দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া বিবেচন| করিতে হইবে এবং 


তাহার এই ধৃষ্টতা তাহার আরাবী সাহিত্যে এবং কুরআনের ব্যাখা! 


শাড্েে অজ্ঞতাই প্রতিপন্ন করিবে। 


oe. 


৯১1 ভজ্গানুল কুৱআন, ১১) ৩৪৫ ও ৩৪৬ পুঃ । 
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গঞ্চদ্শ পরিচ্ছেদ 


ধর্মীয় মতযাদ এবং ব্যবহারিক বিধি-নিযেধগুলি প্রমাণিত করার 
পদ্ধতি চতুবিধ। প্রথমতঃ যাহা অবলম্বন করিয়া প্রতিপান্ধ বিষয় 
প্রমাণিত কর! হয় তাহ! অকাট্য হওয়! এবং প্রতিপাদন পদ্ধাতও 
অকাট্য হওয়!। দ্বিতীয়তঃ, প্রমাণ অকাট্য হইলেও প্রতিপাদন 
অকাট্য ন! হওয়া ৷ তৃতীয়তঃ, প্রাণ অকাট্য ন। হইলেও প্রতিপাদন 
অকাট হওয়।। চতুর্থতঃ প্রমাণ ও প্রতিপাদন উভয়ই অকাট্য না 
হ্রওয়া। যে প্রমাণের প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত এবং যে প্রতিপাদন 
ছ্বার্থহীন তাহা অকাট্য । ইসলামী মতবাদ প্রতিপন্ন করিতে হইলে 
প্রমাণ ও প্রতিপাদন-ক্রিয়া উভয়ই অকাট্া] হওয়। আবশ্যক । কুর 
আনের সমুদয় আয়াতের প্রামাণিকতাই অকাট্য, তন্মধো যে সকল 
আয়াতের ব্যাখ্য। সম্বন্ধে আভিধানিকভাবে স্ুবর্ণযুগের বিদ্বানগণের 
মধ্যে মত বৈষম্য সংঘটিত হয় নাই, সেই আয়াতগুলির সাহায্যে যে 
সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সিদ্ধাস্তগুলিও অকাট্য ৷ রস্থুলুল্লাহ 
(সাঃ) কতৃক নবুওতের দ্বার অবরুদ্ধ এবং রিদালতের ধারাবাহিকত৷ 
নিঃশেষিত হওয়। সম্পর্কে কুরআনের যে আয়াতটি প্রামাণিকত! ও 
প্রতিপাদন প্রণালীর দিকদিয়। একেবারে নি্খ।ত ও সম্পূর্ণ অকা 
তাহ! উল্লিখিত হইল, কিন্তু কুয়মানের যে সকল আয়াত একাধিক 
ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ এবং প্রামাণিকতার দিকদিয়|। অকাট্য হইলে প্রতি- 
পদন পদ্ধতি হিসাবে দ্বার্থহীন নয়, অথচ সেগুলির সাহাযো নবুওতের 
চরমন্বপ্রাণ্ডি প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে, সেগুলি সংখ্যাবহুল ৷ 
আমর! বিদ্বানগণের কৌতুহল চরিতার্থ করার জন্য নিয়ে এই শ্রেণীর 
আগ্নাতসমূহের মধ্যে মাত্র কর়েকটির ইংগিত দান করিতেছি। 

প্রথম আয়াত 

বিদায় হন্ছের দিনে শুক্রবারের অপরাহ্নে রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন 
আরাফাতে দণ্ডায়মানিত এবং মুসলমানগণ প্রার্থনায় রত ছিলেন সেই 


১৫৭ ESMEESE: _নবুওতে-মোহান্মদী 


সময়ে আল্লাহ তদীয় রস্থলের (সাঃ) মাধামে মুসলিম জাতির প্রতি এই 
আয়াতটি অবতীর্ণ করিয়াছিলেন £ 
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আজিকার দিবসে তোমাদের দ্বীন জীবন ব্যবস্থাকে আমি তোমা- 
দের জক্বা পূর্ণতা দান করিলাম এবং আমার স্যা'মতকে তোমাদের জক 
নিঃশেষিত করিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামী জীবন বাবস্থায় 
আমি সম্ভষ্ট হইলাম (আল মায়েদ1 £ ৩ আয়াত ৷) 

শয়খুল ইসলাম ইবনে তয়মিয়া তদীয় রদ্দে নাসার গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন, যখন আল্লাহ নবীগণের সমাপ্তকারী মোহাম্মদ মুদ্তফার 
(সাঃ) মধান্থতায় তাহার দ্বীনকে সম্পূর্ণ করিলেন, এবং উহাকে 
বাখ্যা! করিয়া যথোচিতভাবে প্রচারিত করিলেন তখন তাহার 
উম্মতের জক্ক আর এরূপ কোন বাক্তির প্রয়োজ্জন রহিল না, যিনি 
তাহার প্রচারিত দ্বীনের কোন কিছুর মধেয পরিবতন সাধন করার 
অধিকারী বিবেচিত হটতে পারেন। এখন আবশ্যক শুধু এইটুকু যে, 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) যে দ্বীন সহকারে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঙ্গার সমাক 
পরিচয় লাভ কর।। তাহার উন্মত সমবেতভাবে কখনই গোমরাহী তে 
একমত হইবেন না, বরং কিয়ামত প্যম্ভ সকল যুগেষ্ট সাহার উম্মতের 
মধো এমন একটি দল বিরাজ্জ করিবেন, শাহার! সতত সত্যপথে স্বয়ং 
প্রতিষ্ঠ এবং সত্যের প্রতিষ্ঠাকারী থাকিবেন। কারণ, আল্লাহ তাহার 
রস্ুূলকে (সাঃ) হিদায়ত ও সত্য দ্বীন সহকারে অগ্রান্য সমুদয় ভ্রীবন 
বাবস্থা ও দ্বীনকে পরাভূত করার উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করিয়াছেন, তাই 
তিনি যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে এবং বাহুবল ও তর্বারির দ্বারা 
এই দ্বীনকে জয়যুক্ত করিয়াছেন এবং এই দ্বিবিধ উপায়ে দ্বীনে- 
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মোহাম্মদীকে জয়যুক্ত করার জন্য ঠাহার উল্মতের মধ্যেও একটি দল 
প্রলয়কাল পর্যন্ত বিদ্যামান রহিবেন। ১ 

দ্বিতীয় আয়াত 

আল্লাহ তদীয় রস্থল হযরত মোহাম্মদ মুন্তফা (সাঃ) কে আদেশ 
করিয়াছেন, 
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এবং আপনি স্বরণ করুন, যখন আমি নবীগণের নিকট হইডে প্রতি- 
শ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলাম, আপনার নিকট হইতে এবং নূহ, ইবরাহীম, 
মূসা! ও মরঈয়মের পুত্র ঈসার নিকট হইতেও এবং তাহাদের নিকট হইতে 
কঠোর প্রতিক্রতি গ্রহণ করিয়াছিলাম (নাল আহযাব £ ৭ আয়াত ৷) 
এই আয়াতের ব্যথা! প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা রসুলুল্লাহর (সাঃ) 
প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, স্ষ্টির দিক দিয়! 
আমি নবীগণের প্রথম এবং নবীরূপে প্রেরিত হইবার দিক দিয়! 
সামি সকলের শেষ । ২ 
কাতাদা বলেন, সৃষ্টির দিক দিয়! রস্ুললুল্লাহ (সা:) সব প্রথম এবং 
নবীর্ূপে ভুপৃষ্ঠে আগমন করিয়াছিলেন সব শেযে। ইবরাহীম, মূস! 
এ মরঈয়মের পুত্র ঈসায় নিকট হইতে বিশেষ ভাবে এই প্রতিশ্রুতি 
গহণ করা হইয়াছিল যে, তাহার! পরস্পরের লত্যতা স্বীকার করিয়! 
লইবেন এবং পরস্পরের অনুগমন করিবেন। ৩ 
৯1! আল্গওয়াবুস্‌ সহীহ, (১) ১০ ও ১২৮ পৃঃ। 


২ দুররে মন্স্থর (৫) ১৮৪ পূঃ । 
৩1 হবনে জর়ীর, (২১) ৭৯ পৃঃ। 
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তৃতীয় আয়াত 
আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, 
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হে রসুল মোহাম্মদ মুস্তফা (দাঃ), আপনার প্রভুর বাক্য সত্যত! 
ও শ্যায় পরায়ণতার দিক দিয়! পূর্ণ হইল, তাহার বাক্যের পরিবর্তন- 
কারী কেহই নাই, (আল আনআম £ ১১৫ আয়াত ।) 


ইমাম ফখরুদ্দীন রাখী লিখিয়াছেন, আল্লাহর বাক্য কুরআনের 
পূর্ণতা লাভের তাৎপর্য ত্রিবিধ। 


প্রথম : রস্বলুল্লাহর (সাঃ) সত্যত! প্রতিপন্ন করার দন্ত কুরআন 
অদৃষ্টপূব ও অকাট্য প্রমাণ । 

দ্বিতীয়: আচরণ ও জ্ঞানের দিক দিয়া কিয়ামত পর্যন্ত মানবের 
পক্ষে যাহ! আবশ্যক তাহার বর্ণনা সম্পূর্ণ হইয়াছে । 

তৃতীয়? আদিতে যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছিল তাহ! সং্পূর্ণ 
হইয়াছে, কুরানের পর নুতন কিছুর প্রয়োজন হইবে না। ১ 

হাফিয় ইবনে কসীর এই আয়াত প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, আল্লাহ্‌ 
হযরত মোহাম্মদ, সাঃ)-কে নবীগণের সমাপ্তকারী করিয়াছেন এবং 
তাহাকে মানব ও দানবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি 
যাহা হালাল করিয়াছেন তদ্বাতীত আর হালাল নাই এবং তিনি যাহা 
হারাম করিয়াছেন তদ্যতীত আর হারায় নাই । তিনি শে দ্বীন 
ব্যবস্থিত করিয়াছেন তদ্্যতীত আর কোন দ্বীন জীবনব্যবস্থা নাই। 
তিনি যে লকল সংবাদ প্রদান করিয়াছেন সমস্তই সত্য ও সঠিক 
মিথ্যার অবকাশশুপ্র, ব্যতিক্রম বিহীন! এই কথাই আল্লাহ বলি- 
য়াছেন, আপনার প্রভুল্ন বাক্য সংবাদের দিক দিয়া যেমন সত্য, আদেশ 
ও নিযেধের দিক দিয়! তেমনি শ্যায়সংগত। ২ 

১! তফসীয় কৰীর, (৪) ১৯৬ পৃঃ। 

২॥ ভফসীর ইবনে কসীযর, (৩) ২৭৯ পৃঃ। 


A 
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এব যখন আল্লাহ্‌ নবীগণের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ 
করিলেন, 

আমি তোমাদিগকে শএ্রন্থ ও প্রল্ঞা দান করিতেছি. কিন্তু অতঃপর 
তোমাদের নিকট রসূল আগমন করিবেন যিনি তোমাদের গ্রন্থ 'ও 
শিক্ষাকে সত্য বলিয়! মানিয়|। লইবেন । তোমরা অবশ্যই তাহার 
উপর ঈমান স্থাপন করিবে এবং তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিবে। 
আল্লাহ বলিলেন, তোমরা কি একথা মানিয়া লইলে এবং এ বিষয়ে 
আমার শপথ গ্রহণ করিলে? তাহারা বলিলেন, আমর! স্বীকার 
করিয়া লইলাম (আলে ইমরান £: ৮১ আয়াত ।) 


মোল্লা জীবন তাহার তফসীরে লিখিয়াছেন, আল্লাহ নবীগণের 
নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে এই 
শর্তে গ্রন্থ ও শরীঅত প্রদান করিতেছি যে, তোমাদের সকলের শেষে 
শেষ যুগে সেই রস্থুল (সাঃ) যখন আগমন করিবেন, যাহার দ্বারা 
নবুওতের সমাপ্তি ঘটিসে এবং যিনি হইতেছেন আল্লাহন্ন রসুল 
মোহাম্মদ (সাঃ) এবং যিনি তোমাদের গ্রন্থ ও হিক্মতকে স্বীকার 
করিয়া লইবেন, তোমাদিগকে তাহার উপর ঈমান আনিতে এবং 


১৫৮ 


পা নৰততে মোয়াস্মী 


তাহাকে মানিয়া লইতে হইবে এবং তোমাদের যুগে তিনি আত্ম- 

ল্‌ Bt nlite তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে হইবে। ; 
সেয়েদ রশাঁদ রিয! তাহার তফ্সীরে লিখিয়া al 

[ Ly ue 5 

(সাঃ) এই বৈশিষ্টের কারণ, আল্লাহর অনাদি প্রন্জায় দ্বিরকত টয়া, 

পইুলুল্লাহ (সাঃ) শেষ নৰী হইবেন, এরূপ সবশেষ এবং সাধজনীন 

হিদায়ত সহকারে তিনি আগমন করিবেন যে, তাহার পর চিন্তার 


ie এবং সদ্ধ.দ্ধির প্রয়োগ ব্যতীত মাঙুযের পক্ষে অস্ত কোন 
অন্য কোন নবীর প্রয়োজন হইবে না। ২ 


এ কথার তাৎপর্য ইহ! নয় যে, রসুূলুল্লাহর (সাঃ) তিরোভাবের 
2 মানব pe পক্ষে নবুওতের আদর্শ এবং ওয়াহীর শিক্ষার 
নাজন থাকবে না। সৈয়েদের উক্তির অর্থ হইতেছে যে 
নাজ ই যে. রম 
ৰ নবীগণের সমাপ্তকারী রূপে আগমন করায় এবং তাহার Sth 
র অন্য কোন নবীর আগমনের সম্ভাবনা না 
থাকায় তাহার দ্বী 
ও শরীঅতকে সকল দিক দিয়া সুরক্ষিত প্লাখার দঙলকীর মচ বাবত! 
sy হইয়াছে, প্রলয় উষার উদয়কাল পর্যন্ত উক্ত দ্বীন ও শরীআত 
Re অবস্থায় রহিবে এবং উহার অনুসরণ মানব জাতির পক্ষে 
be হইবে মার শুধু চিন্তার স্বাধীনত| এবং সদ্ধ দ্ধিয় প্রয়োগ দ্বারাই 
পত্য নূতন সমস্যাসমূহের সমাধান কার্ চলিতে থাকিবে। 
পঞ্চম আায়াত 
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১1! তফসীর আঃমদী, ১১১৯ পঃ । 
২ জআল্দানার, (৩ ৪6১ পূঃ । 
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যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করিল অথ্ব। বলিল, 
শ্রামার নিকট ওয়াহী অবরতীণ করা হইয়াছে, 

অথচ তাহার কাছে কোন কিছুই ওয়াহী কর! হয় নাই, তাহার 
অপেক্ষা অধিকতর অনাচারী কে হইবে? এবং যে ব্যক্তি বলিল, 
আল্লাহ যেরূপ বাক্য অবতীর্ণ করিয়াছেন আমিও সেইরূপ অবতীর্ণ 
করিব। হে রস্থল (সাঃ) যদি আপনি এই অনাচারীদিগকে তাহাদের 
মৃত্যুযস্ত্রণার অবস্থায় দেখিতে পাইতেন! যথন ফেরেশতাগণ ডভাহাদের 
হস্তমমূহ সম্প্রসারিত করিয়। তাহাদিগকে বলেন, তোমাদের প্রাণ 
বাহির করিয়!। দাও, তোমরা যে আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা রচন! 
করিতেছিলে তচ্দন্ত অন্ভকার দিবসে তোমাদিগকে লাঙ্ছনাপূর্ণ শাস্তি 
ভোগ করিতে হইবে-_আল্আআন্মাম, ৯৪ আয়ত । 

ট্মাম ইবনে জরীর লিখিয়াছেন, আল্লাহর নামে মিথ্যা! রচনা- 
কারী হইতেছে তাহার], যাহার! নবুৎতের দাবীদার । যাহারাই 
আল্লাহর নামে অসতা রটনা করিবে এবং কুর মানের অবতরণ যুগে 
অথবা উহার পরবর্তী যুগে এইনর্মপ দাবী করিবে যে, আল্লাহ আমার 
নিকট ওয়াহী অবতীর্ণ করিয়াছেন, সে ভাহার উক্তির দিক দিয় 
মিধক, আল্লাহ তাহার নিকট ওয়াহী করেন নাই। (3) 

£[সৈয়েদ রশীদ তিযা বলিয়াছেন, আল্লাহর নামে মিথা| রটন! 
হিবিধ £ ঙয়াহী বিহীন নবূওতের দাবী এবং নবৃওতবিহীন ওয়াহীর 
দাবী । কেহ কেহ ইয়ামামার অধিবাসী নবুওতের দাবীদার মিথাক 
মুসয়লাগাকে আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহর নামে মিথ্য। রটনাকারী রূপে 
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৯। ইবধনেজন্ীর, (৭, ১৮৯ পুঃ। 


_ ১৬০ j নবূওতে-মোহান্মদী 
অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু সত্য কথা এইযে,  আয়তটি ব্যাপক, ইহ! 
রস্থলুল্লাহর (সাঃ) পর নবুওতের সকল দাবীদারের উপরেই প্রযোজ্য (১) 
যষ্ঠ আয়াত | 


আল্লাহ সূরা মোহান্মদে (মা:) অবিশ্বাসী জনগণ সম্বন্ধে আদশ 
করিয়াছেন, 
er jem he ss F#= Aa = লৰ ন Aue N= 
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তাহারা কি এই জন্তু অপেক্ষা করিতেছে যে, কিয়ামত তাহাদের 
নিকট আকশ্মিকভাবে সমাগত হউক ? তাহ! হইলে তাহাদের জানিয়া 


রাখা উচিত যে, কিয়ামতের নিদর্শন সমূহ তো আসিয়াই গিয়াছে। 


হল আলমত । 


বসুন্ধরায় মানব জাতির অভ্যাদয় যুগ হইতে প্রলয়কাল পর্যন্ত 
হিদায়তের বাবস্থা প্রবতিত থাকিবে। রস্থূলগণ এই হিদায়ডের উৎস । 
প্রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে স্বয়ং এবং তাহা দ্বার। অনুষ্ঠিত অলৌকিক 
ঘটনাবলী, যথা, চন্দ্রের দ্বিখত্ডিত হওয়! ইত্যাদি ব্যাপারকে প্রলয় 
উষার নিদর্শনরূপে আখ্যাত করার তাৎপর্য এইযে, কিয়ামতের আভাস 
দেদীপ্যমান হইবার পর আর কোন নবী বা রাসুলের আবির্ভাব সংঘটিত 
হওয়া সম্ভবপর নয় । 

হাসান বস্রী ও যহৃহাক প্রভৃতি তাবেয়ী বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, 
যে, খৃষ্টান ও ইয়াহুদীগণ তাহাদের গ্রন্থসমূহে, পাঠ করিয়াছিলেন যে, 
BEC GRE! WEEE EY de dh OF 3S gh Lge A 58 
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#1 আলামানার, (৭) ৬২৩ শ। 


_নধূওতে' মোহাম্মদী EMS: 


রম্থলুল্লাহ (সাঃ সবশেষ নবী। সুতরাং ডাহার অভ্যাদয় 
কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। (১) চন্দ্রের বিদীর্ণ হওয়া এবং ধূতের 
প্রকাশকে কিয়ামতের নিদর্শন বলিয়াও অভিহিত কর! হইয়াছে কিন্তু 
এই দুই ব্যাখ্যার মধ্যে নিরোধ নাই। কারণ চন্দ বিদীর্ণ হইবার 
কার্য রসুলুল্লাহ (সাঃ) দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল । যদি উহা প্রলয়ের 
নিদৰ্শন হয় তাহা হইলে রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) অভাদয়ও কিয়ামতের নিদর্শন- 
রূপে অবশ্রাই গণ্য হইবে এবং তিনি শেষ নবীরূপে প্রতিপন্ন হইবেন। 

বয়যাভী, রাযী, খাখ্নি, আবুস্সউদ, বাগাভী প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ 
সকলেই সমবেত ভাবে টাল্লখিত আয়াতের উপরিউক্ত তাংপ্ স্ব স্ব 
তফসীরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। (২) 

হাফিয ইবনে কসীর লিখিয়াছেন, 
CE AY TELA bl om lag Ace Bl de dl drwy Sad 
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রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) অদ্নাদয় প্রলয়কাণ্ডের অন্ততম নিদর্শন, কারণ তিনি 
রসুলগণের সমাপ্তকারী, তাহার দারাই স্মাল্লাহ দ্বীনকে পূর্ণতা দান 
করিয়াছেন এবং তাহার সাহায্যেই বিশ্ববাসীর নিকট স্বীয় দলীলকে 
তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) কিয়ামতের চিহ্ন ও 
শতগুলি এরূপ বিশদভাবে স্পষ্টাকারে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাহার 
পুৰে কোন নবী এ-ভাবে করিতে পারেন নাই আর এই ভক্ষ রম্বলুল্লাহর 
(সাঃ) পবিত্ৰ নামাবলীর মধো “হাশির” শব্দও উল্লিখিত হইয়াছে। 


১ টইননেক্সাঁর ৭! &' ৫ প্রঃ।॥ 
২₹। ব্য ভী (8৪) ১৪৯ পূঃ; কৰীয (৭. ৫৪১, খামীন, 6) ১৪৫ 
ভঅণুসটাদ ৭) ৫৩৯, মজালিম (৭, $06 পুঃ। 
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অর্থাৎ ভাহারই যুগে মানুষের চরম সমাবেশ ঘটিবে। তাহার আর 
একটি নাম “আকিব” অর্থাৎ তাহার পর কোন নবী নাই। () 

রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) উক্তি আমি ‘হাশির'--_আমারই যুগে লোকদের 
‘শর’ হইবে-এই হাদীসটি জুবাইর সিনে মুতইমের বাচনিক ইমাম 
মালিক, বুখারী ও ইবনেসঅদ প্রভৃতি রেওয়ায়ত করিয়াছেন। (২) 

আর আমি আকিব--“খাঁহার পর অন্ত কোন নবী নাই” 
__হ্ৰাদীসটি হযরত জুবাইরের প্রমুখাৎ মুসলিম, তিরমিযী ও ইবনে সনদ 
রেওয়ায়ত করিয়াছেন। (৩) 


সপ্তম আয়াত 
সুরা: আততওরা, সুর।; আলফতহ ও সুরাঃ আস্সফ_ফে আল্লাহ 
তদীয় রসুল হযরত মোহাম্মদ মুন্তফ! (সাঃ) সম্বন্ধে আদেশ করিয়াছেন - 
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তিনি তাহার রম্থলকে হিদায়ত ও সত্য দ্বীন সহকারে ভাহাকে 
যাবতীয় জীবনব্যবস্থার উপর জয়যুক্ত করার জন্য প্রেরণ কণিয়াছেন_ 
৯£ ৩৩, ৪৮ £ ১৮ ও ৬১ £৯ আয়াত সমূহ । 

“তাহাকে জয়যুক্ত করর জন্য"--বাক্যটি সম্পর্কে দিবিধ উক্তি উল্লি- 
বিত হইয়াছে । প্রথম উক্তি হইতেছে, তাহাকে অর্থাৎ রস্থুল (সাঃ) কে 
_স্থহাই আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাথা।। এই 


৯! ইবনে কসীর ৭) ৫ 6 প্রা। 

২। মৃৎয়াত্ত৷ (২৷ ২৪৭ পৃঃ, বৃখারী ফতহ সহ (৬! ৪0৬, তাৰাকাত 
(১) ১জ প্রকরণ ৬% পৃঃ | 

৩। মুসলিম (২) ২৬১, তিরমিযী তুহফ। সহ (৪) ৩০ পৃঃ, তাবাক্াত 


(১) ওম প্রক্ষরণ ৬৪ পৃঃ! 
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দৰ্গতে মোহ্বালুদী j Eo. ১৬৩ 
খাাখা। অনুসারে আয়াতটির তাৎপর্য হুইল যে, যাহাদের নিকট রসূল 
(গেঞিত হইয়াছেন তাহাদের দ্বীনের জন্য যেসকল বিষয়ের আবশ্যক সে 
গালি সমস্তই সেই রসুলের নিকট প্রকট এবং তাহাকে উক্ত বিষয় সমূহে 
দণাচপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন মতবাদ, আচরণ, রাজাশাসন 
এ বিধিবিধান সম্পকিত সমস্ত বিষয়েই । কারণ যে দ্বীন সহকারে তিনি 
(পতিত হইয়াছেন তাহাই সববশেয় দ্বীন । তভাহার পর মানব সমাজের 
পক্ষ দ্বীনী হিদায়ত সম্পর্কে অভিনব কিছুর প্রয়োজন রহিবেন।। 
এ: ভাহার উক্তি ও আচরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্বানগণের 
॥/এতিহাদ ও প্রবণতা, জ্ঞান ও আাচরণ মানব সমাজের পক্ষে প্রলয়কাল 
পর্ন শথেষ্ট হইবে, তাধার! কখনও উক্ত রসুলের নির্দেশকে পরিহার 
ক্।িয়। পথহার! ও বিচ্ছিন্ন হইবে না। 
দ্বিতীয় ব্যাখা! অন্তুসারে ‘তাহাকে জয়যুক্ত করার' তাৎপর্য 
ঘ্তেছে ‘সত্য ধর্মকে জয়যুক্ত কর! ৷ অর্থাৎ আল্লাহ দ্বীনে-ইসূলামকে 
॥/গ'খশের বলিষ্ঠতা, হিদায়ত ও অভিজ্ঞান, বিভাবত্ধা ও সংস্কৃতি, প্রাধাম্ 
ও গাত়ৃত্ব সকল দিক দিয়াই পুথিবীর অন্যান্য দ্বীন ও জীবন-ব্যবস্থার 
পয জয়যুক্ত করিবেন। ইসলামের স্যায় আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক, 
দীঞ্যাতাণ্িক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব অন্য কোন ধর্মেই পরি- 
ত হৃইবেন|। (5) 


— 


৯১। তফলসীর আল দনার (১০.৩৮৯ ০৯১ পূঃ। 


). নবুওতে মোহাম্মদী i) ১৬৫. 


কঞ্চি দড়'” প্রবাদ বাক্যের যথার্থতা প্রযাণিত করিলেও সুধীসমাজে এ 
আচরণ অতিশয় অসংগত ও হাস্যকর বিবেচিত হইবে আর যাহার! 
প্রকৃত মুমলমান, তাহারা কুরআন সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে অনভিজ্ঞ 
প্রমাণিত করার ধৃষ্টতা কিছুতেই ক্ষমার যোগ্য বিবেচন! করিবে না। 
শরাললাহ স্বয্ন: কর মান ব্যাথা! করার অধিকার রন্ুলুল্লাহর (সাঃ)-কে 
"শাপণ করিয়াছেন, আল্লাহ ভাহাকে আদেশ দিয়াছেন,-- 


যোঢ়শ পরিচ্ছেদ = 
্টহা সৰ্বজনবিদিত যে, আমর! হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) 1 
মধ্যস্থতাতেই কুরআন প্রাপ্য হইয়াছি। কুরআনের সত্যতা সর্বতোভাবে 
রসুলুল্লাহর (সাঃ) সত্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করে, Kk 
অধিকন্তু আল্লাহ রম্বলুলাহ্র (সাঃ) উপর শুধু কুরআান অবতীর্ণ করেন 
নাই, কুরঙানকে বাখ্য! ও বৰ্ণন! করার ভারও ভাহাকে অর্পণ কর! 
হইয়াছিল এবং তিনি কুরানের যে বাখ।! জগদ্বাসীকে সাধারণভাবে 
এবং মুসলিম জাতিকে বিশেষভাবে শুনাইয়াছিলেন, তাহাও তিনি 
ওয়াহী বা প্রত্যাদেশের সাহাযোই আল্লাহর নিকট হইতে লাভ 
করিয়াছিলেন, কুঃআনের এই ব্যাখ্যার নাম হাদাীপ বা সুন্নাহ । 
‘খাতমুন নবনের' যে অর্থ ইসলাম-জগতের মুফাসসেরীন এবং আযাবী 
সাহিত্যরখাঁগণ প্রদান করিয়াছেল, তাহার বিশুদ্ধতা সত্যপরায়ণগণের 
ইমাম এবং সত্যাসতোর মানদণ্ড রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র উক্তিসমূহের 
কন্টিপাথরে আমর! অতঃপর যাচাই করিয়া দেখিব এবং নবূওতের 
চরমনত্ব প্রাপ্তি সন্বন্ধে সন্দেহবাদী ও সন্দেহঅ্রষ্টাদের সমুদয় চক্রান্তদাল। 
ছিন্ন করিয়া ফোলব । 
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আমরা কুরআন আপনার কাছে এই জন্য অবতীর্ণ করিয়াছি যে, 

ট্টহাতে যাহ! বলা হইয়াছে, আপনি মানুষদিগকে তাহ! ব্যাখ্যা! 

করিয়। শুনাইবেন, যাহাতে তাহার! চিন্তা করার সুযোগ লাভ করিতে 

পারে । (আন্নহল £ ৪৫ )। উক্ত সমুরায় রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে আরও 
আদেশ দেওয়া হ ইয়াছে 
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আমর! আল্কিতাব আপনার কাছে ইহা ব্যতীত অন্য কোন 
ালণে অবতীর্ণ করি নাই যে, উক্ত গ্রন্থের যে তাংপধঁ সম্বন্ধে তাহার! 
খত্‌ূভদ করিতেছে, আপনি তাহাদিগকে উহার সঠিক ব্যাখ্যা বিদিত 
করাগিবেন এবং যে-জাতি বিশ্বাসপরায়ণ, তাহাদের জন্য এই গ্রন্থ পথ 
(পদৰ্শক ও রহমত । (৬৪ আয়াত )। সুরা: আন নিসায় রসূলুল্লাহ 
।(সঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, 


কুরআন হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা স'ল্লাল্লাতু আলায়হি ওয়। 
সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। কুর মানের কোন শব্দ বা আয়াত 
সম্বন্ধে তার প্রদত্ত ব্যাখ্যাই শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান দলের কাছে অগ্রগণ্য 
হওয়৷ উচিত। রস্থলুল্লাহর (সাঃ! প্রদত্ত তফদীর্লের প্রতিকূল অন্ত কোন 
ব্যক্তির প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে অগ্রগণ্য করার অপচেষ্টা “বাশের চাইতে 


১৬৬ নবুওতে মোহাম্মদী 
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আমর! নিশ্চিতরূপে আাল্কিতাব আপনার প্রতি এইজন্য অবতীর্ণ 
করিয়াছি যে, আল্লাহ আপনাকে যেরূপ বুঝান, তদনুসারে আপনি 
লোকদের কলহ নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। ( ১০৫ আয়াত )। f 

উল্লিখিত তিনটি আয়াতের সাহায্যে নিয়লিখিত বিষয়গুলি প্রমাণিত 
হইতেছে: 

প্রথম, আল্লাহ স্বয়ং কুরআন ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব রসুলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে সমর্পণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, এশী গ্রন্থ সমূহের অর্থ 
সম্বন্ধে মতানৈক্য ঘটিলে রসুলুল্লাহর (সাঃ) প্রদন্ত ব্যাখাদ্বার| উক্ত- 
মতবিরোধ বিদুরিত করিতে হইবে । অর্থাৎ রম্ুলুল্লাহর (সাঃ) ব্যাথ যার 
প্রতিকূল সধুদয় অভিমত ও সিদ্ধান্ত অগ্রাহা করিয়! তাহার উক্তি ও 
নির্দেশ অথব! উহার অনুকূল এবং পরিপোষক যে অর্থ তাহাই গ্রহণ 
করিতে স্বইবে। তৃতীয়, রসুলুল্লাহ ।সাঃ)-কে স্বয়ং আল্লাহ কুরআানের 
অর্থ বুঝাইয়াছেন, তিনি কপোল-কম্লিত কোন ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন 
নাই, তাহার ব্যাখ্যা আল্লাহর পরোক্ষ নির্দেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। 
চতুর্থ, রসুলুল্লাহর (সাঃ) তফসীর উড়াইয়া দিয়া যাহার! অপর কাহ্রারে! 
অর্থ অগ্রগণা করিবে, তাহাদের রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিশ্বাস করার 
মৌখিক দাবী গ্রাহা হইবেন! [ 

এক্ষণে দেখা হউক স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ) ‘খাতমুন নবীঈন' এর কি 
ব্যাখয। করিয়াছেন! + 

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী. হাকিম, বর্কানী, ইবনে: 
হিব্বান, ইবনে মর্দওয়ে প্রভৃতি রসুলুল্লাহর (সাঃ) ভৃত্য সঞ্রানের (রাষিঃ! 
বাচনিক এক সুদীর্ঘ হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন। উহাতে রস্ুলুল্লাহর 


নবুগতে মোহাম্মদী 2 ১৬৭ 


সাক্ষ্য শব্দবন্ধে দ্বিরুক্তি করেন নাই । (১) 
ne ET 


——_— 


(সাঃ) বাচনিক কিয়ামতের কতকগুলি লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) বলিয়াছেন, 
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আমার উল্মতে একবার তরবারি নিন্কাশিত হইলে প্রলয় দিবস 
পর্যন্ত উহাকে তাহাদের মধ্য হইতে বিদুরিত করা হইবেন! । প্রলয় 
মুহূর্ত উপস্থিত হইবেনা--যতক্ষণ না মামার উন্মতের কতিপয় গোত্র 
মুশরিকদের দলে মিলিত হইবে। আমি আমার উম্মতের জন্তু পথ- 
ভরষ্টকারী নেতাদের ছাড়! অন্য কাহারো আশংক! করি না । প্রলয় 
ঘঢটিবেনা যতদিন না সামার উন্মতের কতিপয় গোত্র প্রতীক পু্জায় প্রবৃত্ত 
হইবে (ভিরমিবীর রেওয়ায়ত অনুসারে £ যতদিন না প্ৰতীকসমূহ পুঞ্জিত 
হুইবে) এবং আমার উন্মতের মধেয ত্রিশজ্জন মিথুযকের উদ্ভব হইবে । 
(হাকিমের রেওয়ায়ত সুত্রে £ঃ এবং আমার উন্মতের মধ্যে ত্রিশজন 
মিথুকের আবির্ভাব -ঘটিবে) তাহার! প্রত্যেকেই দাবী করিবে যে, সে 
নবী | অথচ আমি খাতেঘুন নবীঈন--আমার পর নবী নাই! 
দইমাস তিরমিযী বলেন, এই হাদী বিশুদ্ধ, ইবনে হিববানও 
বলেন, এই হাদী বিশুদ্ধ! ইমাম হাকিম এই হাদীসকে বুখারী ও 
মুসলিমের শর্ত অনুসারে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং হাফীয় যহবী হাকিমের 


১। ধৃসনদে আহমদ 6) ২৭৮ পৃঃ ; সুননে আবি দাউদ--ফিতাবুল 
কিঙন (৪) ১৫৭ পৃঃ জামে তিরমিযী- কিতাবুল ফিছন (৩) ২২৭; 
ঘৃন্দরক ও তলখীন- বিষযাবুল ফিতন (8) £69 পৃ ; ফতছল বানী (১৩) 


৭৬ পৃঃ; দূররে মনসুর (6) ২০৪ পৃঃ 


ইমাম আহমদ স্বীয় মূুসনদে, তাবারনী মুঅজযে কবীর ও 
আওসতে এবং বয়যার আপন মুসনদে, হুযয়ফা বিশ্তুর ইয়ামানের 
প্রধুখাৎ উল্লিখিত হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, 
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রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, আমার উল্মতের মধ্যে মিথুাক 

(কযষযযাব) ও প্রবঞ্চকক (দজ জালদের) আগমন হইবে--২৭ জনের, 

তন্মধ্যে ৪ জন নারী অথচ আমি নিশ্চয় খাতমুন নবীন, আমার পর 
কোন নবী নাই । 


হাফিয হয়সমী বলেন, বযযারের সনদের পূরুষগণ সকলেই বুখা- 
রীর পুরুষ ' (১) 

হাফীয় ইবনে হজর আসকালানী এই প্রসংগে লিখিয়াছেন, 
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একথ! পরিঞ্ধারভাবেই বুঝ। যাইতেছে যে, কথিত মিথাক দলের 
প্রত্যেকেই নবুওত দাবা করিবে এবং তাহাদের দাবীর অসত্যতা প্রতি- 
পাদন কল্পেই রস্থলুল্ল'হ (সাঃ) ঘোষণ। করিয়াছেন যে, “অথচ আমি 
নিশ্চয় খাতেমুন নখীগীন, আমার পর কোন নবী নাই।'' ২ 


রস্ুুলুল্লাহর ॥সা:) পবিত্র রসনা হইতে “খাতেমুন নবীঈনে”র 
তাৎপৰ্য নিঃন্থৃত হইতেছে যে, ‘“'আমার পর কোন নবী নাই .''- এই 
ল্পষ্ট বিবৃতি ও ব্যাখ্যার পরও যাহার! রসুলুল্লাহ (সাঃ।-কে সবশেৰ 


নবী মান্তকরেনা এবং তাঁহার পরও কোন বাক্তিকে নবী সাবাস্ত করার 


—— EY 


৯১৷ মুসল্দে আহগএদ ।৫' :৯৬; মএ্যটয় যওয়াদে (৭) ৩৩২ 
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মানশে বা অন্য কোন মতলবে রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) স্পষ্ট উক্তির বিপরীত 
খাতমুন-নবীঈনের কদর্থ করিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে ধোকা দিতে চায় 
তাহার! প্রকৃত প্রস্তাবে রম্থলুল্লাহ (সাঃ'কেই মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করার 
্রচ্ছা পোষণ করে এবং কুরআনের ব্যাখ্যাবিশ্তায় তাহার! নিজেদিগকে 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) অপেক্ষ। সমধিক পারদশীঁ বিবেচনা! করিয়া থাকে। 
কিন্তু তাহাদের এ যড়যন্ত্র মদনী রস্থলের (সাঃ) ক্রীতদালগণের নিকট 
সফল হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই । রসুলুল্লাহ (সাঃ.-কে যাহার! 
সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করে না, মুললমানগণের মধ্যে অম্যা যত প্রকার 
মতভেদই থাকুন না কেন, তাহার! প্রতোকে এবং সমবেতভাবে সেই 
অবিশ্বাসীদিগকে দন্দাল ও মিথ্যুক ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারে 
ন1। ইসলামের প্রকাশ্য ও গোপন শত্রুরা এই সহজ কথাটি যত 
তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করিতে পাৱিবে, ততই হহ। তাহাদের পক্ষে 


মগালজনক হইবে । 


সপ্তদশ গরিচ্ছে 
(ৱিতৰ্ক ও বিচার) 
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নবী ও রস্থলগণের একচ্ছত্র অধিনায়ক হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়! সাল্লামকে সবশেষ নবী স্বীকার করা ফরয! 
তাহার শুভ আবির্ভাব বৈদ্ঞানিকতার যুগ-সন্ধিক্ষণে স্তচিত হওয়ায় 
উহা অপরিণত যুগের এবং অপরিপন্ধ মানব গোষ্ঠির দন্য নিত্য নূতন 
নবীগণের আগমন ব্যবস্থাকে চিররুদ্ধ বয়িয়া দিয়াছে। মুসলমান 
থাকিতে হইলে এই মতবাদে অতি অবশ্য ঈমান স্থাপন করিতে হইবেই। 
উল্মতে-মুসলিমার এই বিশ্ববিশ্ৰুত এবং সর্বজনবিদিত মতবাদের অকাটা 
দলীল রূপে আমরা আল কুরআনুল-আমীমের সুরা আল আহযাবের 
সুপ্রসিদ্ধ আয়াত উধ্বত করিয়াছিলাম, তার আভিধানিক ও তফসীরী 
আলোচন! এবং ভাষাবিদ ও ভায্যকারগণের অভিমত ও সাক্ষাদির 
উল্লেখ এবং কুরণানের অন্যান্য আয়াত কতৃক খাতেযুন ননীঈনের 
বিশ্লেষণ এবং সবশেষে স্বয়ং রসুলুলাহর (সাঃ) পবিত্র রসনা নিঃস্থত 
ব্যাখ্যার উধৃতি সমাপ্ত করিয়াছি । 
রসুলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের এই চিরজ্রীবী বেশিষ্ট এবং তদাীয় 
উন্মতের যুগান্তকারী শ্রেষ্ঠত্ব যাহাদের সংকীর্ণ মনকে পরিতৃষ্ট করিতে 
পারে নাই, তাহার! রস্ুলুলাহ (সাঃ)-কে সাধারণ শ্রেণীর নবী এবং | 
তাহার উল্মতকে ইসরাঈলিয়দের ষ্তায় একটি সাময়িক দ্াতিরূপ প্রমাণিত 
* মুসলিমের হৃদয়ে মুন্তফার (সাঃ) একট বিনিট আসন ৰিরানিত b, 


আছে । মৃস্তফার (সাঃ) নামেই আমাদের দাতির জাব.র কায়েম রহিয়াছে। 
_ট্‌কবাল f 
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করার উদ্দেশ্যে নবীগণের নিত্য নূতন আগমনের পরিত্যক্ত ব্যবস্থাকে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার ত্রত অবলন্বন করিয়াছে। যে পূর্ণ ও পরিণত 
ইসলাম “দ্বীনে-মোহাম্মদী'' রূপে প্রলয় উষার উদয়কাল পযন্ত বিশ্ব - 
মানবের একমাত্র অনুসরণীয় জীবন পদ্ধতিরূপে মনোনীত হইয়াছে, 
তাহাকে উত্রারা অন্যান্য সাময়িক, সীমাবদ্ধ ও প্রক্ষিপ্ত ধর্মের পধায়- 
ভুক্ত করার সাধনায় লিপ্ত হইয়াছে। বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় মেরুদণ্ড 
রূলী খতমে-নবুওতের আকীদাকে মিসমার করিয়৷ জ্রাতির সংহতি 
ও একত্থকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাহার! দৃঢ় সংকল্প হইয়াছে । তাহার! 
অজ্ঞ ও নিযবোধদিগকে বুঝাইতে চাহিতেছে যে, সুর! : আল আহযাবের 
আলোচা আয়াতের অস্তভুূক্ত ‘খাতমুন-ননীঈনে'র তাৎপর্য নবী দলের 
সমাপ্তকারী বা শেষ নয়! তাহারা যে সকল উক্তিকে সম্বল করিয়! 
তাহাদের অভিসন্ধি চরিতার্থ এবং ুর্খদের মনে কুহেলিক! ও সন্দেহ 
জাল রচনা করিতে সমুৎসুক, সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে মাকড়সার 
ড্রাল অপেক্ষা দুবল এবং অকিকঞ্চিৎকর ! 

আমর! মুল বক্তব্য পথে অধিকতর অগ্রসর হইবার পূর্বেই তাহাদের 
প্রাসাণিকতার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করিব, ইনশা আল্লাহ ! 


তাহাদের বক্তব্যের সারাংশ এই যে, 'খাতমুন নবীঈনে'র অর্থ 
চতুবিধঃ, প্রথম, নবীগণের সীল ব। আংটি । আংটি উহার ধারকের 
লক্ষে সৌষ্ঠবের কারণ হইয়। থাকে এবং যেহেতু রসুলুল্লাহ (সাঃ) নবী- 
গণের গৌরব ও শসৌষ্ঠব, তন্দন্য কুরআনে ভাহাকে খাতমুন-নবীষঈন 
বল| হইয়াছে। খাতমুন ননীঈনের দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে-_শ্রেষ্ঠতম 
নবী । যদি সবশেষ নবীর তাৎপর্য সবশ্রেষ্ঠ গ্রহণ কর। হয়, তাহ! 
হইলে খাতমুন-নবীঈনের তৃতীয় অর্থ শেষ নবীও করা যাইতে পারে। 
অর্থাৎ স্বশেয বলিতে যা বুঝায় খাতমের অর্থ তা নয়, সব শ্রেষ্ঠকেই 
কর্ূপকভাবে সবশেষ বলা হইয়াছে। চতুর্থ, খাতনুন নবীঈনের অর্থ- 
শরী মতবাহী (Lএwi॥e৪) নবীগণের শেয। 
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আমরা বলিতে চাই যে॥ নবুওতের চরম বিকাশ হইতেছে উহার 
শেষ পরিণতি, সুতরাং নবুওতের চরমত্ব এবং পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে 
খীাহার দ্বারা; তিনি তাহার এই বেশিষ্ট দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বের আসন 
অবশ্যই অধিকার করিয়াছেন, এই হিসাবে সৌষ্টব ও শেষ্টত্বকে খাতমের 
আনুযংগিক অর্থ রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আফ্যলীয়ত বা 
শ্রেষ্ঠত্ব খতমীয়ত বা চরমত্বের অস্ত তম নিদর্শন, কিন্তু সকল আাফমলীয়ত 
কদাচ খতসীয়তের নিদর্শন নয়। কুরআনে কথিত হইয়াছে, সাল্লাহ 
আদেশ করিয়াছেন, 
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বরস্ুূলগণের মধ্যে কতিপয়কে আমি অপরাপর রস্ুূলণের উপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি ৷ (নাল বাকারা: ২৫৩ আয়াত ') 

আল্লাহ যে সকল রস্বলকে আফযলীয়ত ' দিয়াছেন তাহাদের 
সকলকে কোন দিন খতমীয়তের অধিকারী করেন নাই, তাহাদের 
মধ্যে শুধু একজনকে খতমীয়ত দান করিয়াছেন, সুতরাং আরাবা 
সাহিত্য ও কুরআনের প্রকাশ ভঙল্গীর সাথে যাহাদের মোটামুটি 
পরিচয় আছে, তাহারা কখনও সৌন্দর্য, সৌষ্ঠব, গৌরব বা শ্রেষ্ঠস্বকে 
খাতমের প্রকৃত ও মুখ্য অর্থর্ূপে গ্রহণ করিতে পারে না! খ-ত-ম 
ধাতুর মধ্যে সকল সময়ে ও সব অবস্থায় ‘চরমত্ব' ব! ‘অবরুদ্ধতা' 
অর্থের ভাব বিদ্যমান থাকিবেই। “খাতম'কে সীল বলার তাৎপ্ 
এই যে, পুস্তক বা পত্রের লেখ। শেষ হইলে অধবা লেফাফ! বন্ধ 
করার কাজ শেষ হইলে তবেই উহাতে সীল করা হইয়া থাকে। 
আংটির নকশা বা লেখ! দ্বারা সালের ছাপ মারা হয় বলিয়াই 
থাতমের অন্যতম অর্থ হইল সীল বা আংটি ৷ শাহ রফী উদ্দীন মুহাদ্দিস 
কদাচ খাতমুন-নবীঈনের অর্থ নবীগণের আংটি লেখেন নাই, ইহ! 
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সব মিথ্য।! তিনি উল্লিখিত খাতমুন নবীঈন শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন, 
Ese plot Mss os 33) 
‘ এবং সমাপ্তকারী সমুদয় নবীর ৷ (3) 
শাহ রফ্ীীউদীনের পিতা শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস অবশ্য 
‘খাতমুন নবীঈনে'র অর্থ পয়গন্বরগণের সীল লিখিয়াছেন কিন্তু সংগে 
সংগে উহান্ন বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, 
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“তার পর আর কোনই পয়গন্থর হইবে না৷ (২) 

আংটি সৌন্দৰ্ধবর্ধক, উহা অলঙ্কার, স্বয়ং সৌন্দর্য নয় ! অলংকার 
ব! মৌন্দধবৰ্ঘধক ‘খাতমে'র গৌণার্থ হইতে পারে কিন্ত উহ! যেমন 
‘খাতমে'র মুখ্য অর্থ নয়, তেমনি অলঙ্কারকে খাতমের প্রতাক্ষ ও 
মুখ্য অর্থ রূপে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি কখনও প্রয়োগ করিতে পারেন না। 
পূস্তকের মিথ্যা বরাত এবং সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ অর্থকে গোপন করিয় 
অভিসন্ধিমূলক গোৌশ ও পরোক্ষ ব্যাখ্যার আশয় গ্রহণ করা চালাকির 
পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু কোন ক্রমেই সততার প্রমাণ নয়। 
আমর! লিসাম়ূল আরব, যমখশয়ীর আসাস, সিহাহ, কামুস, মুনত- 
হাল আরব, সুরাহ, মূনঞ্দি, মুফরদাতুল কুরমান, নযহাতুল কলুর 
এবং উইলিয়ম লেনের লেক্সিকন এই দশখান! প্রামাণ্য এবং জগত 
প্রলিন্ধ অভিধানের উক্তি উন্বৃত কঢিয়া। প্রমাণিত করিয়াছি যে, 
'খাতমুন নবীঈনে'র প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট অর্থ “সকল নবীর শেষ ৷" 
ইমাম রাগিব ইসফিসানী তাহার মুফরাদাতুল কুরআনে ক্রিয়া 
বিশেষ্যক্তপে খাতমের' অর্থ করিয়াছেন: 


o————————— ——_—_—_—_— 


১। ১২৮৪ হিজরীতে হাশিমী প্রেসে মৃদিত তর্জমার ৪০৯ পৃঃ ও 


তাজ কে৷মপানীর মৃদ্নিত ঢর্জমার ৭০০ পুঃ । 
২। ফণ্হর রংমান, 5৩৯ পৃঃ (হাশিমী)।॥ 
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সীলের নক্‌শা করা বা উহ্থার লেখ! প্রকট করা, দ্বিতীয় অর্থ 
করিয়াছেন সীলের ছাপ । তিনি বলিয়াছেন, উল্লিখিত অর্থ অনুসারে 
সরাসরি ভাবে খতম শব্দ কোন বস্তুর নিরোধ এবং উহার নিষিদ্ধতার 
অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পত্রে বা দ্বারে সীল দিলে উহাদের উন্মোচন 
নিষিদ্ধ হইবার ভাবকে লক্ষ রলাখিয়। খতমের এই অর্থ করা হইয়াছে। 
যেমন কুরআনে কথিত হইয়াছে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে সীল 
অক্ষিত করিয়াছেন। কথনও বা সীল করার যে ফল বা পরিণতি অর্থাৎ 
নিরোধ ও চরমত্ব--খতমের জ্রন্য সেই অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কখন শেষ 
পর্যন্ত পোছার অর্থে ‘খতম’ শব্দ বাবনৃত হইয়াছে। যেমন বলা হয়, 
আমি কুরমআান খতম করিয়াছি অর্থাৎ উহার শেষ পর্যন্ত পৌচিয়াছি। 
আর আল্লাহর উক্তি ‘নাজ কিয়ামতের দিনে আমি উহাদের মুখে সীল 
লাগাইব,' মুখে সীল লাগাইবার অর্থ হইতেছে, আমর! উহাদিগকে 
বাকরুদ্ধ করিব, (মুখ বন্ধ হইলেই বাকরুদ্ধ হইতে হইবে) । আর 
রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে ‘খাতমুন নবীঈন'" বলার কারণ এই যে, তিনি 
নবুওতে সীল লাগাইয়াছেন অর্থাৎ তাহার আগমন দ্বার! নবুওতের 
পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। বেহেশতীদের পানীয় সম্বন্ধে আল্লাহর উক্তি 
“খিতামুহু মিসকুন'' এর অর্থ পানীয়ের শেষ কন্তুরীযুক্ত হইবে। » 


৯! মৃফ্দাতুল কুরআন, ১৪২ পৃঃ। 


মধ্ওতে-মোহাম্মদী 


Eh 


ইমাম রাগিব স্বয়ং “খাতমুন নবীঈনে”র প্রত্যক্ষ অর্থ করিয়া- 
ছেন, “নবুণতের পরিসমাপ্তিকারী, কারণ রস্বলুল্লাহ (সাঃ) নবূওতে সীল 
লাগাইয়াছেন।” যাহার! বলিয়া বেড়ায় যে, রাগিব খতমের প্রত্যক্ষ 
অর্থ “সব শেষ” স্বীকার করেন নাই, তাহার! যে কিরূপ সতাবাদী, 
ডাহা ভাহার সমুদয় কথ! পাঠ করিলে সহজেই বুঝ! যাইতে পারে। 
অলূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সীল বলার যে ব্যাথ্য। রাগিব ভাহার অভিধানে 
প্রদান করিয়াছেন, তাহ৷ আমর! ইতিপূর্বে সংক্ষেপে আর এক্ষণে 
(িপ্তৃত ভাবে উধৃত করিলাম। উগ্বত অংশ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল 
শে, সীলের সাহায্যে পত্র বা গৃহদ্বারের উন্মোচন কার্য হেরূপ বন্ধ কর! 
ঘয়, যেহেতু রস্থলুল্লাহর (লাঃ) আগমন দ্বারাও সেইরূপ নবীগণের 
গাগমন বন্ধ কর! হইয়াছে, সুতরাং তিনি (সাঃ) নবীগণের সীল! 
রসুলুল্লাহ (নাঃ)-কে রূপক ভাবেই সাল বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে 
ষ্টগ্রাম রাগিব কোন স্থানে “সব শেষ নবী'র অর্থকে রূপক ও অপ্রভ্যক্ষ 
খ্বীকার করেন নাই, রূপক ভাবে তিনি ‘গাফলত' (বিভ্রান্তি) 'আলকিন় 
(পদ) ও ‘কাসাওয়াত’ (হৃদয়ের কঠোরতা)-কে খতমের অর্থ বলি- 
ঘাছেন, কিন্তু তাহার অভিধানের কুত্রাপি খাতমের অর্থ সৌন্দৰ্ম 
ব| অলংকার গৃহীত হয় নাই । রস্ুূলুল্লাহর (সাঃ) ফয়েয এবং প্রেরণ! 
পাহার উন্মতে প্রবতিত থাকাকে 'খাতমুন নবীঈনে'র প্রকৃত তাৎপর্য 
রলিয়| ইমাম রাগিব স্বীকার করিয়াছেন--এরূপ অলীক কথা যাহারা 
উচ্চারণ করে তাহাদের তুল্য মিথাক ভুভারতের কোন স্থানে খু'জিয়! 
পাওয়া যাইবে না। 
রসূলুল্লাহ ( সাঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তিকে যাহার! 
উড়াইয়া দিতে চায়, তাহার! শাহ রফীউদ্দীন, শাহ ওলীউল্লাহ ও 
টগ্নাম রাগিবের স্যায় আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খর নামেও 
অপবাদ রটনা করিতে ক্ষান্ত হয় নাই, তাহার! তাহার তফদীর ‘ফৃতৃছল 
ন্যানের' একটি উক্তির মস্তক ও নালিক!| ছেদন করিয়া উহাকে 
নিজেদের মনোমত আকারে গড়িবাপ্ত প্রয্নাস পাইয়াছে, অথচ সেই 
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মনগড়া উক্তিটুকুরও সঠিক 
হয় নাই । আমরা প্রথমে নওয়াব মরহুমের উক্তি আগাগোড়া পাঠক 
পাঠিকাদিগক্ে উপহার দিতেছি । আলোচা আয়াত প্রসংগে নওয়াব 
সাহেব তার আরাবা তফসীর ‘ফতল্ুল বয়ানে" লিখয়াছেন : 
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কুরআনের বেশীর ভাগ পাঠক আয়াতের অন্তর্ভু ক্রু খাতেমকে 
তা অক্ষরের কসরা সহক্কারে পাঠ করিয়াছেন এবং উহা ফতহাযুক্ত 
ত! এর উচ্চারণেও পঠিত হইয়াছে। প্রথম প্রকার পাঠের অর্থাৎ 
খাতেমুন-নবীঈনের অর্থ হইল,-_তিনি নবীগণকে সমাপ্ত করিয়াছেন 
অর্থাৎ তিনি স্বশেযে আসিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রকার পাঠের অর্থ হইল 
তিনি নবীগণের জন্য সীলরূপাঁ, খাহাদ্বারা তাহার! সমাপ্ত হইয়াছেন 
এবং তিনি ( সাঃ) নবীগণের অন্ততুক্ত হওয়ায় তাহাদের সৌষ্ঠবের 
কারণও হ্ইয়াছেন। আবু উৰায়দ! বলেন, যেহেতু রসুলুল্লাহ ( সাঃ) 
নবীদিগকে সমাপ্ত করিয়াছেন, স্থতরাং তিনি ভাহাদের খাতিম হইলেন! 
রসুলুল্লাহ ( সাঃ ) স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি খাতেমুন্‌ নবীঈ্ন। কোন 
বন্তুর থাতেম তাহার শেষকে বলা হইয়। থাকে। হাসান বসরী 
বলিয়াছেন, ধীহাদ্বারা শেষ কর! হয় তিনি খাতেম। আয়াতের তাৎপর্য 
হইতেছে যে, আল্লাহ তাহাদ্বারা নবুগত শেষ করিয়াছেন, সুতরাং 
রস্থুলুল্লাহর (সাঃ) পর অথবা ভাহার সংগে আর নবূওত নাই। ১ 


২ ফতহুল বয়ান (৭) ২৮৬ পৃঃ । 


এবং পূর্ণ অনুবাদ প্রদান করিতে সাহসী 


নবুওতে-মোহাম্মদী ১৭৭ 


নে 


‘খত মে-নবুওতে'র শত্রুয়া নওয়াব মরহুমের এই সুদীর্ঘ উক্তির 

সমন্তটাই হযম করিয়াছে এবং শুধু 
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“রসূলুল্লাহ (সাঃ) নবীগণের জশ্য সীলর্ূপী হইলেন” এবং মধ্যবতী 
(4 ১১-২১৭ 5১এ। ) বাক্যের তর্ঞ্রমাকে গিলিয়|। খাইয়া পরবর্তী 
বাকোর ‘“‘এবং তাহাদের অন্তভূক্ত হইয়া! নবীগণের সৌষ্ঠবের কারণ 
ত্রইলেন'’ অনুবাদ করিয়াই নিজেদের মতলব সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছে। 
টটহাই হইতেছে এই দলের সততার নমুনা এবং প্রমাণ প্রয়োগের ভঙ্গীমা! 
হাৱা এই উপায়ে সাব্যস্ত করিতে চায় যে, নওয়াষ সিদ্দীক হাসান 
খানও খাতিমুন নবীঈনের প্রকৃত অর্থ নবীগণের সৌষ্টব স্বীকার করি- 
যাছেন, সবশেষ নবীর অর্থ গ্রহ্থণ করেন নাই! 

খাতেমুন নবীঈনের সঠিক অর্থ “নবীগণের সৌষ্টব" সাব্যস্ত করার 
মতলবে পয়গন্বরীর দাবীদারর! একটি আরাবী কবিতাও উধৃত করিয়া 
থাকে, যথা 
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শর্থাং--রিসালতের মাল্য তিনি, রস্বলগণের মুকুট, তাহাদের 
মকলের খাতিম। বরং সমগ্র মানবজাতিরই তিনি সৌষ্ঠব! 

এই কৰিতার সাহাখো খাতিমের অর্থ যে কেমন করিয়! সৌষ্ঠব 
ব। শৌন্দৰ্খ প্রমাণিত হইল, তাহা ‘খতমে নবুওতে'র শত্রুরাই বলিতে 
পারে। আমাদের বিবেচনায় উল্লিখিত কবিতায় রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে 
“য্রীনতুন লিইবাদ” বা মানব জাতির সৌষ্ঠব বলায় খাতিম এর অর্থ 
“সৌষ্ঠব” হওয়। বাতিল হইয়া যাইতেছে, কারণ কবি যাহাকে 
‘ মীনতুন লিইবাদ'” বলিয়াছেন তিনি “খাতিযুল ইবাদ” নন । পৃথিবীর 
কোন মানুষই রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে মানব জাতির খাতিম বলেন নাই। 
অতএব খতমীয়ত ও যীনতের বৈষম্য লক্ষ্য রাখিয়া কথা বলা উচিত । 
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ইমাম ফখ,ক্রদ্দীন রাযী তাহার তফসীরে লিখিয়াছেন যে, 
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খাতিমের পক্ষে সশ্রে্ট হওয়! আবশ্যক, তোমরা দেখিতেছ যে, 


আমাদের রসুল (সাঃ) যেহেতু সকল নবীর খাতিম, সুতরাং তিনি 
সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটেন এবং মানুধ সকল দেহধারী জীবের 
খাতিয হওয়ার ফলে সকল দেহধারী জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ট, এইরূপ 


জ্ঞান আল্লাহর প্রদত্ত খিলআাত__ ভূষণ সমূহের খাতিম হওয়ার দরুণ 
অপরাপর সমস্ত খিলআত অপেক্ষা শ্রেষ্ট ও পূর্ণতম। ৯ 


যাহার সামান্য মাত্ৰও স্বাভাবিক ও অবিকৃত জ্ঞান আছে, সে 
ইহ! বুঝিতে অক্ষম হইবেনা যে, ইমাম রাযী তাহার উপরিউক্ত 
বাক্যে খাতমের অর্থ কিছুতেই সবশ্রেষ্ঠ বলেন নাই । ডঙাহার উক্তির 
তাৎপর্য শুধু এইটুকু যে, যে ব্যক্তি বা বসন্ত যাহাদের খাতম হইবে, 


সেই ব্যক্তি বা সেই বস্তুর পক্ষে তদীয় আনুষংগিক ব্যক্তি বা বস্তুসমূহ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া নাবশ্যক । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যাইতে পারে, বিদ্যা 
শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হইলেও যেমন বিদ্ার অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব নয়, তেমনি 
খতমীয়তকে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ স্বীকার করিলেও কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
খতময়ীতের অর্থ শ্রেষ্টত্ব মান্য করিবে না। কিন্ত রস্ুলুল্লাহর ( সাঃ ) 


সৰ্বশেষ নবী হওয়! যাহার! সহা করিতে পারে না তাহাদের কথ 
ব্ৰতন্ত্ৰ । তাহার! ইমাম রাযীর কথিত উক্তিকে উদ্বত করিয়া মূর্খ দিগকে ' 
সুল বুঝাইতে চায় যে, দেখ--ইমাম রাখীও 'খাতেমুন নৰীঈনে'র bt 
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১ কনীর (৬) ৩১ পৃঃ ॥ 


নধুওতে-মোহান্মদী EOE 


‘লবশেষ নবী’ বলেন নাই, ভিনি উহার অর্থ করিয়াছেন 'সর্যশ্রেষ্ঠ 
নবী"! অথচ এই ইযাস রাধী বয়ঃ আলোচা আয়তের ব্যাখ্যায় 
'খাতমুন নবীঈনে'র অর্থ স্পষ্টভাবে করিয়াছেন--শাহার পর আর কোন 
নবী নাই! তঙাহার পর অন্ত নবী না হওয়াকে রহ্ুলুল্লাহর (সাঃ ) 
ভপীয় উন্মতের প্রতি সধ্বাধিক স্েহশীলত! ও মমত্রের কারণ বলিয়া 
তিনি নির্দেশিত করিয়াছেন। (১) 

“এাতেমুন্‌ নবীঈনের'' অর্থ ‘সর্বশেষ নবী' ন! হওয়ার আর একটি 
ভাকাট্য (৷) দলীল '‘খতমে-নবুওতের শক্ররা' আবিoদ্ধার করিয়াছে, 
তাহার! বলিতে চায় যে, খাতেমুল আাওগীয়া, খাতেমূল মুফাসশিরান 
ও খাতেমুল মুল তাহিদীন ইত্যাদি বিশেষণ দ্বার! যেমন কোন বাক্তির 
সর্শশেষ ওলী, লবশেষ ভায়াকার ব! সর্বশেষ মূজ তাহিদ হওয়! সাবাস্ত 
ছয় না, তেমনি ‘খাতেমুন্নবীঈন' শব্দন্বারা রস্ুূলুল্লাহ্র (সাঃ) সর্বশেষ 
লী হওয়া প্রমাণিত হয্ন না । খাতেমুল আওলিয়ার অর্থ মোটামুটি 
ভাবে যেরূপ শ্রেষ্ঠ ওলী গ্রহণ করা হইয়! থাকে, তেমনি “খাতেমুন- 
নদীঈনে'র অর্থও শ্রেষ্ঠ নবী (সশ্রেষ্ঠ নয় কিন্তু!) স্বীকার করা 
ঘ্রইবে মাত্র! ‘খতমে নবূওতের শত্রুর!’ তাহাদের এই হাস্তকর দলীলের 
প্রামাণিকতায় বড়ই আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে, তাহারা একথাও 
বলিয়া বেড়ায় যে, এই অবিসন্বাদিত (!) প্রমাণ লইয়া তাহার! মুসলিম 
ভগতকে নাকি চ্যালেপ্জ করিয়াছে ! 

Ly wet jon st) “ie SR 

Tol mall ae oul AS Sy) ie Spal 

এই সকল ধুরন্ধরকে কেহ জিজ্ঞাস! করিতে পারে কি যে, তাহার! 
রন্ুলুল্লাহ (সাঃ)-কে (ম'মাষাল্লাহ)। টানিয়া হেঁচ ডাইয়! যেমন সাধারণ 
নবীর শ্রেণীতে দাড় করাইয়া দিতে চায়, তেমনি আল্লাহর নির্দেশকেও 
কি তাহার! সাধায়ণ মালুযের উক্তির পর্যায়ভুক্ত বিবেচন! করিয়। 
থাকে? মানুধেরা যাহাকে খাতিমুল আওলিয়া বা খাতিমুল মুহদ্- 

১। তর্জমানুল হাদীস (১ম বর্ষ, ১১শ সঃখ)! ৪১৪ পূঃ। 
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দিসীন উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহিয়াছে, তাহাকে শুধু শ্রেষ্ঠ ওলী 
বা শ্েষ্ঠ হাদীসশাত্র-বিশারদ মনে করিয়াই কি 'খাতিম' বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আফ.যলের 
পরিবর্তে তাহাকে খাতিম বলার হেতুবাদ কি? প্রকৃতপক্ষে যেশরূল 
বিদ্বান বা সাধু পুরুষদের সম্বন্ধে জনসাধারণ এই ধারণা পোষণ করে 
যে, ভাহাদের তুল্য বিদ্বান, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ওলী বা 
দরবেশের ভবিয্যতে দন্ম-লাভ কর! সুদুরপরাহত, তাহাদিগকেই 


তাহার! খাতিমুল উল।মা, খাতিমূল মুজতাহিদীন, খাতিমুল মূহান্দিশীন, 


খাতিমুল মুফাস্‌সিত্ীন, খাতিমূল আওলীয়! ইত্যাদি বলিয়া থাকে। 
ক্রিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা যেমন অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ, তেমনি সে 
ভবিষ্যদ্বক্ত৷ আলিমুল গায়েবও নয়, অধিকন্তু তাহাদের কথিত খাতিমুূল 
মুজতাহিদীন ব! খাতিমূল আওলীয়াদের খতমীয়তের ভিত্তি ভক্তি ও 
খুশ খিয়াল ছাড়। ওয়াহী অর্থাৎ নস্সে-শরঈয়ার উপর স্থাপিত নয়, 
ফলে কাল যাহাকে সবশেষ আলিম বা ওলী ধারণ! কর! হইয়াছিল, 


মাজ তাহার তুল্য অথবা তাহ! অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর আলিম বা ওলীর 


আবির্ভাব গটিয়া গেল! এতদব্যতীত বিঘা, ইজতিহাদ, বিলায়ৎ 


' সমস্তই সাধনা সাপেক্ষ বস্তু, চেষ্টা! দ্বারা কাহারো! পক্ষে ওগুলি অর্জন 


কর! অসম্ভব নয়, স্তরে পরবর্তী কোন বিদ্বান বা ওলীর সাধনা যদি 


লিদ্ধ হইয়া! যায়, তাহাতে পূর্ববর্তী খাতিমুল মুজ্তাহিদীন ব! খাতিমুল 
আঙলীয়ার পক্ষে শুধু শ্রেষ্ত্বের আসনে পর্নিতুঃ় থাকা ছাড়া 
গত্যস্তর কি? 


কিন্তু নবুওত মুখতারী পরীক্ষায় ফেইল করার নাম নয়। উহ্‌! 


আদালতের কেরানীগিরিও নয়! সাধনা ও অধাবসায় দ্বার। উক্ত পদ 


লাভ করার উপায় নাই! যে রসূল ও যে নবীকে আল্লাহ যেরূপ 


পদমধ্ধাদ! দান করিয়াছেন, বিশ্বব্যাপী যড়যন্তর দ্বারাও তাহা লাঘব 


করিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। শুধু শুধু গলাবাযী করিয়! নযু ৩তেয় 


কদ্ধ কপাট ভাঙ্গিবার দুরাশ! বামন হইয়া চাদ ধরিবার আশার 


চাইতেও হাস্যকর । 
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আল্লাহ্‌ মোহাম্মদ মোস্তফ। (সাঃ)-কে ক্রুয়সানে আযীমে খাত- 
মুন নবাঈন' ঘেোষণ! করিয়াছেন এবং তাহার খতমীয়তের সনদ 
জকাটা, অবিসমন্থাদিত ও নিখঘাত '‘নস্‌সে কতঞয়ার' উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। কোন আলিম, পীর, ওলীর খতসীয়তও কি এরূপ অকাটায 
ভাবে এবং সন্দেহাতীত প্রণালীতে প্রমাণিত আছে? 2)135 4 9 
কাহারে! নাম 'আলাদ' শুনিয়া যদি কেহ তাহার দেহে বাঘের লেজ 
এবং দাত ও নখ অনুসন্ধান করে, তহহা হইলে আহাকে ‘খাতিমুল 
শাওলীয়া' ও ‘খাতিমুল আব্বিয়ার' সম শ্রেণীডুক্তকারীদের চাইতে 
নিখোধ বলা চলিবে কি? 
fiscal shal sab 
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মোটকথা, আল্লাহ কোন নবাকে স্বীয় খিল্লৎ, কাহাকেও কালাম 
এবং কাহাকেও রূহের সাহাযো গোরবাধ্বিত এবং নবুওতের সমুদয় 
(গোঁরবকে “‘খাতমুন-নবীঙঈন' মোহান্মদ মোস্ভফার (সাঃ) জন্য নিঃশেষিত 
করিয়াছেন, ইহাতে যদি কাহারো অন্তর শত! বিদীর্ণ হয়, তাহা 
হইলে সে স্বচ্ছন্দে সেই একদেশদশা (!) আল্লাহর সঙ্গে সমুদয় সম্পর্ক 
বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, কিন্তু মানুষের অসম্পূর্ণ ও অলীক ধারণার 
গঠিত আল্লাহর উক্তি ও প্রতিক্রুতিকে সমপরযাভুক্ত করিয়| তাহা 
শলাক ও অসত্য প্রতিপন্ন করা ও আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত 
'খাতিম'কে মায়ুষের কল্লিত থাতিমগণের শ্রেণীভুক্ত করার হীন যড়যন্তর 
মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) সবাপেক্ষ। অধম ও পাপিষ্ঠ উন্মতীঙ 
কদাচ বরদাশত করিবেনা। 
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| algnn oS cel Fj2 af le af 


“UT == ——_——_———_———_——_—_— _ —_—___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —_—_—_———_——— a 5 ) 
৯। আরা মোহাস্বদ (সাঃ৷ আমাদের ইহলোকের আবর! ডহায় 


দারেযেম।টি হয় নাই, ভাহার মুখে ছাই ! 
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দল পাশ ন পসরা সারা তায় আরা 


‘খাতমুন নবীঙ্গনের' প্রকৃত ও মুখ্য অর্থ “সবশেষ নবী বা নবী- 


গণের সমাপ্তকারী"কে উড়াইয়া বা ধামাচাপ' দিয়া খাহার! “নবীগণের 
শ্রেষ্ঠ, নবীগণের সৌষ্ঠব বা তাহাদের সীল” ইত্যাদি খঙনীয়তের 


আন্ুযাংগিক অর্থের অবতারণ! করিয়! অন্ঞদিগকে বিভ্ান্ত করিতে 


চায়, তাহাদের বিসদ্তাবতা, সতত! ও ঈগানদারীর পরিচয় পাঠক 


পাঠিকাগণ পাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে খাতমুন নবীঈন সম্বন্ধে তাহাদের 
চতুর্থ গবেষণার স্বক্ূপঞ অবগত হউন । 


এক চমৎকার ব্যাপার এই যে, এতক্ষণ পর্যন্ত ‘খতমে নবুওতে'র 


শত্রুর! ঢোল পিটিতে ছিল যে, ‘খাতিমে'র অর্থ কোনক্রমেই সবশেষ' 


হইতে পারেনা, আর এই অর্থের প্রামাণিকতাকে ভিত্তিসীন সাবাস্ত 


করার জকন্ক তাহার! নানর্ূপী আন্লযংগিক ও অপ্রত্যক্ষ বাখ্যার অৰ- 
তারণায় ব্যতিব্যস্ত কিন্তু চতুর্থ ব্যাখ্যার বেলায় হঠাৎ তাহারা স্বীকার 
করিয়! ফেলিয়াছে যে, ‘খাতিমে’'র অর্থ বাস্তবিক সর্বশেষ ছাড়! অন্য 
কিছুই নয় ! পক্ষান্তরে মুললমানদের বিরুদ্ধে আর এক নুতন অভি- 
যোগ তাহার! এই মে গঠন করিয়াছে যে, এই হতভাগাদের কেহই 


বিগত দেড় হাজার বৎসরের ভিতর কুরআনের আলোচা আয়াতের 
অস্তভু ক্ত ‘নবীঈনে'র ভাৎপধ বুঝিতে পারে নাই, কারণ নবীগণ 


বলিতে এই আয়াতে সমুদয় নবী বুঝাইবে না, কেবল শরীঅতবাহী 
নবীর দলকে বুন্াইবে । 
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তাহাদের কল্পিত এই অপরূপ ব্যাখ্যা সুত্রে 'খাতযুন নবীঈনে'র ' 
অর্থ দ্রাড়াইল শরীঅতবাহী নবীগণের সমাপ্তক্ণারী বা শেষ! আমরা. 
বলিতে চাই যে, এই ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা মানিয়া লওয়ার পর, “খাতিয়" 


শব্দের সোষ্টম সৌন্দর্য, শেষ্ঠত্ব ইত্যাদি ব্যাখ্যার অসত্যতা প্রমাণিত 
হইল কিন! ? যদি প্রমাণিত হুইয়া থাকে, তাহ! হইলে ‘নবীঈন' 


শব্দের যে কাল্পনিক অর্থ তাহারা এক্ষণে আবিদ্ধার করিয়াছে তাহাই 
বা কেমন করিয়া সত্য বলিয়। গ্রহণ কর! যাইবে 


ll 


| 
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প্রকাশ থাকে যে, সমুদয় রস্থল নবীও ছিলেন, কিন্তু সমস্ত নী 
রন্থল ছিলেন ন।। আল্লাহ যদি মোহাম্মদ মোস্তফ! (সাঃ)-কে খাতিমুল 
মুরসালীন বলিয়। অভিহিত করিতেন, তাহ! হইলে তাহার খাতমী- 
যতঙতকে কেবল র স্থলগণেরই জন্ত সীমাবদ্ধ করা চলিত এবং নবীগণের 


আবির্ডভাবকে অবায়িত রাখ! সম্ভবপর হইত, কিন্তু নাল্লাহ মোহাম্মদ 


মোস্তফা (সাঃ)-কে রম্ষল ঘোষণা কর! সৱ্বেও তার খতমীয়তকে 
শুধু রসূলদের জন্য সীমাবদ্ধ ন! রাখিয়! সমুদয় নবীর 'জন্য ব্যাপক 
করিয়াছেন । ইহার ফলে রসূলুল্লাহর (সাঃ) খতমীয়ত রসুল ও নবী 
শকলের জনম্কাই প্রযোজ্য হইয়াছে। কারণ, পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, 
প্রতোক রসুল নবীও ছিলেন। এক্ষণে নবী শব্দের ব্যাপকতাকে খন 
করিয়। উহার অর্থকে শরীঅতবাহী রস্থলে সীমাবদ্ধ করার হেতুবাদ 
কি? নবীর এক্ধপ সংকুচিত অর্থ আবিদ্ধার করার কোন সাহিত্যিক 
ব| শর_য্রী প্রমাণ ‘খতমে নবুওতে'র শত্রুদের কাছে আছে কি! 
আমর! ঘোষণা করিতেছি যে, সুরত আল-আহৃ্যাবের আলোচ্য আয়- 
তের অস্তরগত বাপক “নবীনঈঈন' শব্দকে সংকুচিত করার পে|যকতায় 
আল্লাহর গ্রন্থ, নবীর (সাঃ) সুরত আসারে সাহাবৰ! এবং বিশ্বস্ত 
শারাবী সাহিত্য হইতে প্রলয়কাল পর্মন্ক কেহ কোন প্রাণ উপস্থিত 
করিতে পারিবেনা খত নবুওতে র শত্রুতা রসূলুল্লাহর (সাঃ) পরও 
নবীদের আন্দানী চালু রাখার মতলবেই কেবল ‘নবীঙঈনে'র এই 
অপরূপ ব্যাখ্যা আমাদিগকে শুনাইতে চাহিয়াছে। 

‘নবীঈনে’র সীমাবদ্ধ অর্থের জন্য যে দুই একটি উক্তির সাহায্যে 
তাহার! শুক্কে দুর্গ নির্মাণ করিয়াছে, আমর! প্রথমতঃ তাহার দৃঢ়ত। 
গর্রীক্ষ। করিব। 

এই প্রসংগে হযরত আলী মুর্তধার একটি উক্তি আওড়ান হইয়! 
থাকে, তিনি রসুলুল্লাহ (মাঃ) সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ 
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পূৰে যাহা বিদ্ধমান ছিল তিনি তাহার খাতিম-_-সমাপ্তকারী এবং 
অবরুদ্ধ দ্বারের উন্মোচনকার়ী। অর্থাৎ হযরত আলী বলিয়াছেন যে, 
যাহা অবরুদ্ধ ছিল তাহা রসম্বলুল্লাহ (সাঃ) মুক্ত করিয়াছেন। রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) স্বয়ং নবী ছিলেন, সুতরাং তাহার সময়ে নবূণতের দ্বার যুক্তই 
ছিল এবং তিনি উহ! অবরুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই খাতিম 
হইয়াছেন, তিনি (সাঃ) নবুৎ্তের দ্বার মুক্ত করেন নাই ৷ হযরত আলীর 
এই উক্তির সাহায্যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নবুগতকে অবারিত 
করা যে কোন ক্রমেই সাব্যস্ত হয় না, তাহা সহজেই বুঝা যায়, কিন্ত 
‘খাতমে নবূওতে'র শত্রুদের জ্ঞান উপভোগ যে, তাহার! এই উক্তির 
সাহায্যে অভিনব নবুওতকে বাজারে চালু রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। 
অথচ এই হযরত আলীই রহ্বলুল্লাহর (সাঃ) পরিত্র জানাযাকে গোছল 
দিবার সময়ে বলিয়! যাইতেছিলেন, 
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আমার পিতামাতা আপনার জ্রন্া উৎসগাঁকৃত হট্টন ! কাহারে! 


মরণে যে সকল বিযয় ছিন্ন হয় নাই, আপনার মৃত্যু দ্বার! সেপ্ধলি 
ছিন্ন হইয়া! গেল £ নবূওত, অভিজ্ঞান এবং আকাশের সংবাদ! ১ 


পাঠক, পাঠিকা, আপনারা দেখিতেছেন যে, নৃতন নবুওতের 


দালালর! কিরূপ সত্যবাদী এবং অপবাদ রচন| করিতে তাহার! 


কতদূর সিদ্ধহস্ত । 


এই সকল ধর্ুধ'ররা একাদশ শতকের হানাফী ফকীহ মুল্ল| 
আলী কায়ীর নামেও এক অন্তত অপবাদ রটনা করিয়াছে। হযরত 
ঈসা, খিয_ব্র ও ইল্য্নাছ আলাইহিমুস সালামের আলোচন! প্রসংগে 
মুল্লা সাহেব লিখিয়াছেন, 


He 
৯! নাহুদুল বলাগত (১) ৪৯১ পৃঃ। 
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তাহাদের পুনরাগমন কাধকরী হইলেও উহ্‌ দ্বার আল্লাহর উক্তি 
খাতমুন নবীঙ্ন খণ্ডন হয় না, কারণ খাতমুন নবীঈনের অর্থ হইতেছে 
রসুলুললাহর পর কোন নবীর আগমন ঘটিবে না স্র্থাৎ তাহার তরীকাকে 
মনসুখ করিবে এবং তাহার উলন্মতের অস্তভুক্র হইবে না এরূপ কোন 
নবীর আগমন সম্তাবনীয় নয়। ১ 
মুল্লা সাহেব বলিতে চাহিয়াছেন যে, রস্থলুল্লাহর (সাঃ) পর কোন 
নবীই আসিবেন ন।। ঈস৷, খিযর ও ইলয়াস আলাইহিমুস সালাম 
ধহাদের কেহই রসুূলুল্লাহর (সাঃ) পরবর্তী নবী নহেন, ইহারা 
রল্মুলুল্লাহর (সাঃ) পর পুনরায় আগমন করিলেও ডাহার শরীঅতকে 


মনসুখ করিতে পারিবেন না, তাহাদিগকে রসমুলুল্লাহর (সাঃ) বিশিষ্ট 
উন্মতী করূপেই দ্বীনে-মোহান্মদীর অনুসরণ করিয়। চলিতে হইবে । 
এখন ‘খতমে নবুওতের' শত্রুরা চালাকী করিয়! মুল্লা সাহেবের উক্তি 
ইতে +১ অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সাঃ) পর কথাটি বেমালুম হয 
করিয়া বলিয়! বেড়াইতেছে যে, “মুল্লা আলী কারী বলিয়াছেন, খাতেষ্ুন 
নণীঈঈনের তাৎপর্য শুধু এইটুকু যে, “রসুলুল্লাহ (সাঃ) শরীঅতের 
মনস্খকারী এবং তাহার উন্মতের বহিতৃ'ত কোন ননীর আগমন 
খটিবে না।" অর্থাৎ তাহার শরীঅত মান্যকারী নূতন নুতন নবীদের 
জড়াদয় রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) পরও ঘচিতে থাকিবে। কোন প্রকার 
বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভিতরেও মিথ্যা-চার ও প্রক্ষেণ :লিক্ষিত 
শাক্তির! সহা করিতে পারেন না, কিন্তু ‘খতমে নবুওতে'র শত্রু দলের 
ইহাই হইতেছে বিশিষ্ট রীতি, ইহার! শান্ত্রীয় আলোচনার ভিতর 
তটুরীফের বিদ্রায় ইয়াহুদদিগকেণ্ড মাৎ করিয়াছে। মিথ্যার এই 


বেসাতী লইয়াই তাহার! ইসলাম জগতকে চ্যালেণ্ড করিয়| থাকে 


১। আৎ্যূন:তে কবীর, মোহান্বদী, লাহোর ৬৯ শঃ ও সিদদীকি 
লা[হোার, (১৩০৪ হিঃ) ৯১১০ পৃঃ । 


ati inane = __নৰুওতে-মোহান্মদী | 


আর মুসলমানদিগকে তাহাদের নূতন নবীর কলেম! পড়াইবার 
দুয়াশা পোষণ করে। যে মুল্লা আলী কারীকে ‘খতমে নবুওতের' 
শত্রুর! তাহাদের কাল্পনিক মতবাদের সমর্থকরূপে দাড় করাইবার 
ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তিনি স্বয়ং তাহার “শরহে ফিক্‌হে আকবর!” গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন যে, "| 
@ ELEN AS ng OB Bl le Vodaay 22569823 

আমাদের নবীর (সাঃ) পর অন্য কাহারে! নবুওতের দাবী বিদ্বান- 
গণের সবসম্মতিক্রমে কুফর! মুল্লা আলী কারীর সাক্ষ্যাকে নূতন 
নবুওতের দাবীদারর। যখন প্রামাণ্য বলিয়! স্বীকার করিয়াছে, তখন 
তাহার উল্লিখিত সাক্ষ্যও তাহাদের মানিয়া লওয়া উচিত! ১ 


মষ্ট।দ্শ গরিচ্ছেদ 
হাদীসী প্রমাণ 
প্রামাণিকতার দিক দিয়৷ কুরআনের পর উহার ব্য'খ্য! ও বিশ্লেষণ 
রূপী হাদীসের স্থান, স্থুতরাং কুরআনী দলীল এবং তৎষ্পকীয় বিতর্ক 
ও বিচার শেষ করার পর আল্লাহর রস্কূল মোহাম্মদ মুস্তফায় (সাঃ) 


পবিত্র উক্তির সাহায্যে নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির অকট্য প্রমাণ স্বরূপ 
শ।তঃপর মুসনদের নিয়মে আমরা একশতটি হাদীস উপস্থাপিত করিব। 


= hema G44 383 Gl fg Als 


প্রথম প্রকরণ 
Ger 33 AE jh OFF All -$ রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র নামাবলী । 
Let Lalo cor p> AB 2 a (ক) জুবায়র বিনে যুতইমের হাদীস সমূহ ঃ 


১1 ইমাম মালিক, বুখারী, ইবনে সাদ, ইবনে আসাকির ও 
বাগাতী প্রভৃতি রেওয়ায়'ত করিয়াছেন যে, 
ul, ESHA Ap lawl 35 le wl ALE 3) alah doses sl 
; Sil gall ly sl Ui seb 2) 3 Sms LB Cll 


১। শয়হে ফিধহে আকবর, ২০২ পূঃ। 


Sada al 3 Lal) Frm SII Alm ULy PACING DN pmcn 
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রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, আমার পাচচি নাম £ আমি যূহাশ্মদ, 

সামি শাহমূদ, আমি নিশ্চিহকারী, আমার দ্বারাই আল্লাহ কুফরকে 

নিশ্চিহ্ন করিবেন এবং আমি হাশির (সমবেতকারী), আমারই পদচিহ্ন 

সমগ্র মানবকে ( পুনরুখান দিবশে ) সমবেত কর্প। হইবে এবং আমি 
সবশেষ । ১ 


= - 


_ 


৯1! দৃৎয়াত্ত৷ মালিক (২) ২৪৭ পৃ; বুখারী 19) ৪০৬ পৃঃ; 


তাবাকাতে ইবনে সা'দ (১) প্রথম প্রকরণ ৬$ পৃঃ; তারীখে ইবনে আসাকিযর 
(১) ২৭০ পৃঃ ; শরলল সুরাহ ( 35.) ১৯৮ পূঃ । 


sb নবুওতে মোহাম্মদী 


ৰ l Eo Ets - a 


২ | মুসলিম ও ইবনে সা'দ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, 
Gly AS a gmt Si tel Lit yp dash LY yg dame Ul 
7 uth dnt pal SH dll Lily ale le lal pm SIN pall 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন আমি মোহাম্মদ এবং আমি আহমদ 
এবং আমি নিশ্চিহ্নকারী, আমার দ্বারাই কুফর নিশ্চিহ্নিত কর! হইবে 
এবং আমি হাশির, আমার পিছনেই মানুযদিগকে সমবেত কর! হইবে 
এবং আমি আকিব, যাহার পর কোন নবী নাই। ১ 


৷ মুসলিম বৰ্ণন! করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
Sm S11 Gl Uy doml Lg dsomalil salt dO 
wal Uy et de lal hm SH pSlLULy ACH dl 
ৰ lane) i, all els ly = shal dng ud SH 


আমার কতকগুলি নাম আছে: আমি মোহান্মদ এবং আইমদ | 


আমি নিশ্চিহ্নকারী, আমার দ্বারা আল্লাহ কুফরকে নিশ্চিহ্ছিত করিবেন 


নবুওতে-মোহাম্মদী csc 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) . এবং € আনি আাকির, ব যাহার পর আর 
কোন নবী নাই৷" 

ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে হাসান সহীহ ও ইমাম বাগাভী 
সংসম্মত সহীহ বলিয়াছেন। ১ 

৫। ইবনে সা'দ ও ইবনে আলাকির রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, 

- enilally pally alally pileslly daml 9 demeslil 

রম্ুলুললাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি মোহাম্মদ ও আহমদ ও 
হাশির ও খাতিম ও আকিব । 

ইবনে আসাকির বলেন, এই হাদীসটি দারমী, ইবনে মর্দওয়ে, 
ইবনে লা'ল, ইবনে মনদহ ও হাকিমও রেওয়ায়ত কর্িয়াছেন। 
মুসলিম আপন সহীহে, তিরমিযী জ্াামেআাতে এবং বুখারাও ইহা 


উধৃত করিয়াছেন আর বুখারী ভাঁহার রেওয়ায়তে এই বাক্য বধিত 
করিয়াছেন যে. 


- 424 wlhie SHS ld pt tay glen bly 


রসুলুলাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, এবং আমি হাশির, প্রলয়ের সংগে 
আমার আবির্ভাব হইয়াছে, আমার অব্যবহিত পর কঠিন শাস্তি 
রহিয়াছে। ২ 

৬। হাকিম ও ইবনে সা'দ সনদ সহকারে বলিয়াছেন যে, জুবায়র 
বিনে মুতইমের পুত্র নাফে'অ খলীাফ! আবদুল মালিক বিনে সয়ওয়ানের 
নিকট উপস্থিত হইলে খলাঁফ! প্ঠাহাকে জিজ্ঞাস! করেন যে, আপনার 
পিত! রক্ষুলুলাহর (সাঃ) যমে নামঞ্ুলি বণনা করিতেন, সেগুলি কি 
আপনার স্মরণ আছে! নাফে'“তঅ বলিলেন, 


এবং আমি হাশির, আমার অব্যবহিত পরেই মানুষদের হশর হইবে 
এবং আমি আকিব, যাহার পর (নবীরূপে) কেহই নাই এবং আল্লাহ ' 
তাহাকে রউফ ও রহীম নামে অভিহিত করিয়াছেন। ২ 


৪। উপরিউক্ত হাদীসটি সামান্রা পরিবর্তন সহকারে ইমাম 
তিরমিযী তাহার জামেমায়, বাগাভী শরভুস স্বগ্নাতে ও মনালিযূত- 
তনযীলে এৰং ইবনে হুজ্বর ফতহুল বারীতে উধৃত করিয়াছেন। মুসলি- 
মের রেওয়াগ্নত “এবং আমি আকিব, যাহার পত্র আর কেহই নাই” 
বাক্যের পরিবর্তে তাহার! রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, 


k- ul thay us Sl ila bly 


Co ——— — — —_—_ _——- 


৯॥ তিঃমিষী 1/8) ৩০ পঃ, শরভল সুল্লাহ, ১৯৭ পৃ’, দ'আলিম ; 
(৬) ৫৬৭ পৃঃ; ফতহল যাত (১৪) ৩১৩ ।আনমাতরী। 

২। ইবনে সজ, তাষাকাত (১) ১ঘ প্রঃ, ৬6 পঃ; ই্‌হনে আসাকিয 
ভারীখ (১) ২৭৪ পৃঃ । 


a. = 


— — —— 


> শিলৰ (২) ২৬১ পৃঃ; ভাবাকাত (১) প্রথম প্রকরণ, ৬৫ পৃঃ 


২। মুললিম, এঃ 


- ly ile le # n= 3 dam yg dma FL or ন Al 


ই1! ছয়টি নাম : মোহাম্মদ, আহমদ, খাতিয়, হাশির আঙ্কিব 


ও মাতৃ। অতঃপর নাফে'গ বলিলেন, 
la 3Nl ernie ali ‘all Lalo 
হাশিরের তাৎপর্য এই যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রলয়ের প্রাক্কালে 
তোমাদের লম্মুখবতাঁ কঠোর শাস্তি সন্বক্ষে সতর্ককারী রূপে আগমন 
করিয়াছেন এবং আকিবের তাৎপর্য তিনি সমন্ত নবীগণের পশ্চাতে 


আনসিয়াছেন আর মাহীর অর্থ হইতেছে যাহার! তাহার অনুসরণ 


করিবে, আল্লাহ তাদের অপরাধ তাহার দ্বার! মুছাইয়! দিবেন। 
হাকিম বলেন, এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুসারে 


বিশুদ্ধ, যাহাবী তাতহ্বার এই সাক্ষ্য সমর্থন করিয়ান্ধেন! ; 
(খ) আবু যুস৷ আশআরীর হাদীস 


৭1 বস্ুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন 
= ism pl La # 4 san uty pled yi Jam 3 dass Ll 


আমি মোহাম্মদ ও আহমদ ও মুকাফফী (পশ্চাদবর্তী) ও যাশির 


(সমবেতক্কারী। ও তওবার নবী এবং রহমতের নবী । ২ 
৮। মুসলিমের রেওয়ায়ত স্কত্রে আবু মুসা আশআআরী বলেন যে, 


JO ical deods (3) met play Aske Bde BJ oF 1 


£ adm 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং নিজেকে কতকগুলি নামে আমাদের সন্মখে 
অভিহিত করিলেন এবং বলিলেন, আমি মোহাম্মদ ও আহমদ ও 


মুকাফফী ও হাশির ও তওবার নবী এবং রহমতের নবী-_মূসলিম। ৩ 


Te AEE He EET ln Emme om mmm Camm mmm Maat Sm  —_ 


>! মৃসতদরক্ত ও ঢলখাপ (৪) :৪৭ পৃঃ ; ইবনে সা'দ (৯' ১ম প্রঃ, ৬৫ প্রঃ ।। 


ই | ব্স'হছদ্দ j 
91 সহীহ মূনলিম (২), ২৬১; কন্যুল উদ্থাল (৬), ১১৫ পু। 


Ce 


৯! আবু মুসা আশআরী বলেন, 


be led loml add lng Ale Bde BY Jag) aw 
rly Gilly dnl UF dena 2G Tl rey sbi 
- Tomlelly Bly bem cts 
রক্ুলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং নিজেকে কতিপয় নামে আমাদের নিকট 
অডিস্বিত করিলেন, তন্মধ্যে কতক আমর! স্মরণ রাখিয়াছি আর 
কতক বিশ্যত হইয়াছি, তিনি- বলিলেন, আমি মোহাম্মদ এবং আমি 
আহমদ এবং মুকাফফী এবং হাশির এবং রহমত, তওব! ও সংগ্রাসের 
নবী । ১ 
(গ) আবৰুলাহ বিনে আব্বাসের হাদ্বীস, 
১০। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
- eilslly diall PE AEE 
আমি আহমদ ও মোহাম্মদ ও হাশির ও মুকাফফী এবং খাতিম। ২ 
১১। রক্ষুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
dally Bt del tists y Lyle JxPy Vs AAI 
Jeni! dg Jama CON GF el Uy UF eloNy xml ANG OVA 
Jl tal cB dent CTY leh) Sacto, ‘eml Sly yiy dal 
| m= 
প্রভু একটি গৃহ নির্মাণ করিলেন এবং অতিথির জন্য ভোজ (প্রস্তুত) 
ও আহবানকারী (নিযুক্ত) করিলেন। প্রভু হইতেছেন আল্লাহ আর 


৯। মূসতদরক (২) ৬০৪; ডাৰাকাত ইবনে সা'দ, ট্বনে আসাকীর 
(৯) প্রথম প্রকরণ, ৬৫: ভারী, (১) ২৭৪ পঃ । 

২ । ছাবারানী, মৃজ্জজ্মে লগীর ও আও্সত [মঙ্মউয যৎয়ায়েদ 
(৮) ২৮৪ পৃঃ ]; ভায়ীখ ইবনে আলাকীর (১) ২৮৪ পৃঃ । 


১৪২ 


ভোজাৰন্ত কুরআন, গৃহ হইতেছে বেহেশত আর আমি আহবানকারী । 


আমি কুরআনে মোহান্মদ, ইনজীলে আহমদ আর তওরাতে অহীদ 
নামে কথিত হইয়াছি, আমাকে অহীদ বলার কারণ আমি আমার 
উল্যতকে নরকের অগ্নি হইতে বাহির করিয়া আনিব। ১ 

১২ । রকস্তলুল্ল।হ (সাঃ) বলিলেন, 
aimn3 Salad ogadaml alg flop SYA) oss 
Bll] og sine Jal 3 tls Jaliflg | rmiNy aiys oad pal 
PY EE EE gl A peeiish Salk leds J30 Uy ‘iY, 
whe irsNly cag oS! Gg |p csiajell ali ag 

Led YJ al 

আমি হাবীবুল্লাহ আল্লাহর প্রেয়স ! ইহা! অহংকার নয়। আমি 
কিয়ামতের দিবসে হামদের পতাকধারী, আদম হইতে তাহার পর- 
বৰ্তী সকলেই আমারই পতাক্কামূলে সমবেত হইবেন, ইহ! অহংকার 
নয়। আমি কিয়ামত দিবসে সৰ প্রথম শাফাঅতকারী এবং আমিই 
প্রথম বাক্তি যাহার শফামত গ্রাহ্য হইবে, ইহা অহংকার নয়। আমি 
সব প্রথম বোহশতের সিংহ দ্বারের কড়া নড়াইব এবং আমার জন্যই 
আল্লাহ দ্বারোদঘাটিত করিবেন এবং আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাই - 
বেন, আমার সঙ্গে পৃথিবীর দীনহীন মুসলমানগণ থাকিবেন, ইহ! 
অহংকার নয়! আর আমি আল্লাহর কাছে পূর্ব এবং শেষ দলের 
মধো সবাপেক্ষা মাননীয়, ইহাও্ড অহংকার নয়! ২ 


(ঘ) জাবির বিনে আবুলাহর হাদীস 
১৩। রস্বলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 


130020) ay 1 mms SHY pill lg [damsel yg Asli 


১॥ তাযীখ ইবনে আসাকাীযর (১৷ ১৭৪ পূা। 
২ লঃভদ সুমাহ (M358.) bb পঃ 


নবুগতে-মোহাশ্মদী ১৯৩ 
ele 3 oem gil SAS y gm damdl oly OF LAD GA OF 
= tells 
আমি আহমদ এবং আমি মোহাম্মদ, আমি হাশিয, আমার 
অব্যবহিত পরেই মানবদিগকে সমবেত কর! হইবে, আমি নিশ্চিচক্চকারী 
যাহার দ্বারা আল্লাহ ক্রুফরকে নিশ্চিহ্ন করিবেন। যে দিবস কিয়ামত 
হইবে, আমার সংগেই হামদের পতাকা থাকিবে । আমি রস্কূলগপের 
ইমাম এবং তাহাদের মনোনীত শাফাঅতের কর্তা । ১ 


১৪। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
by |p Ys ceesdl pla ily | 5d Ny oleh AVA 
Less dal 9 oS Jal 
আমি রস্থলগণের নেতা, ইহা অহংকার নয়! আমি রস্থূলগণের শেষ, 
ইত! অহংকার নয় ! আমি প্রথম শাফামতকায়ী এবং প্রথম ব্যক্তি যাহার 
শাফামত গ্রাহ্য হইবে, দারমী,_-ইবনে আসাকির ও তাবারানী । ২ 


(ঙ) হুযায়ফ! বিনুল ইয়ামানের হাদীস 

১৫। ভহুযায়ফকা বলেন, একদা আমি মদীনার পথে বিচরণ 
করিতেছিলাম, এমন সময়ে রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলিতে শুনিলাম, 
olny Ade BY lo Bl dgey BILLA Gayb Bl Ulla 
rll 3 gal sis domly del 3 demall fds aneed 

- pahall hs silly 

আম়ি মোহাম্মদ ও আহমদ, রহমতের নবী, ও তওবার নবী, 

হাশির ও মুকাফ.ফী এবং সংগ্রামের নবী--আহমদ ও বযয্রার। ৩ 


৯। ধ্রঅঙজ্ছগমে কবীর ও আওসত (মজমটয যওয়লায়েদ) ৮ম খণ্ড ২৮৪ পৃঃ । 

২} শধ্রসনদে দাঃমী, ১৬ পৃঃ; মঞ্জম্টয যওয়ায়েদ (৮, ২০৪; 
কনযুূল উন্বাল (৬) ১০৯ পৃঃ 

৩' মঞ্মটয় যওয়'য়েদ ৮) ২৮৪ পৃঃ। 


১৯৭ | নবুওতে মোহাম্মদী 
হুযায়ফ!| বলেন, 

EJ ‘smsell Gre ad gf lng Ase Bl lw gl Sid 

rl Gly SRO sal ois Ln us Uy dsl Gly dems Ul 


hell uns 
১৬। মদীনার কোন এক পথে রক্ুলুল্লাহর (সাঃ) সহিত 
আমার সাক্ষাৎ লাভ হয়। তখন তিনি বলিলেন, 
আমি মোহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি রহমতের নবী ও তওবার 
নবী, আমি মুকাফ.ফী, আমি হাশির এবং আমি সংগ্রামের নবী 
বাগাবী। ১ 
হুযায়ফা বলেন, 
BR LE dg ply ace Bd Bdge) Emm 
= dsm pl 03 silly piled dal 3 dams fA 
১৭। আমি রসুলুল্লাহ (লা;)-কে মদীনার একটি পথে ইহা 
বলিতে শুনিলাম, 


নবী। ২ 
১৮। ছহযয়ফ! বলেন রসুলুল্লাহ ‘সাঃ) নিজেকে আমাদের সন্মুখে 
নয়টি নামে অভিহিত করিলেন। তিনি বলিলেন, 
ক Tamla | Lg Aco dl Er lly “লাল da | 
আমি আহমদ ও মোহান্মদ ও হাশির এবং রহমতের নবী ও 
সংগ্রামের নবী,-_আবুইয়োলা। ৩ 
(চ) আবুত.তুফয়লের হাদীস 
১৯। রম্বলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
te chim AB sdsiall sl -aloal 5yte dy desl 
১ শরহস স্বপ্নাহ, ১৯৮ পৃ।। 


| তাবাক্কাত ইবনে সা'দ ১) ১ প্রকরণ, ৬৪ পরঃ। 
01 তারীখ ট্‌্ৰনে আাসাকির (১) ২৭৪ পৃঃ। 


আমি মুহন্মদ ও আহমদ ও হাশির ও সমুকাফফ্রী এবং রহমতের 


নবুওতের-মোহাম্মদী be ১৯৫ 
uallall uty Pen) foto) lal Hl yg d=! pdms {dalled 
- ply 


আমার প্রভুর নিকট আমার দশটি নাম রহিয়াছে। আবৃত,তুফয়ল 
বলেন, তন্মধ্যে আমি আটটি স্মরণ রাখিয়াছি-মোহান্মদ, আহমদ, 
আবুলকাসেম, ফাতিহ (উদঘাটক, বিজেত! ), খাতিম ( সমাপ্রকারী ), 
মাহী (নিশ্চিহ্ককারী), আকিব, (পশ্চাদ রী) ও হাশির সমবেতকারী । 
-ইবনে-আদী । ১ 

ছ) কাবুল আহ ব্ৰারের হাদ্বীস 

২০। কমৰ বলেন, 

wlll plGslly Ulls y mae ch eltaay Sle dL 

পূর্যবর্তী গ্ৰন্থসমূহে রসূলুল্লাহর (সাঃ) নিয় বণিত নামগুলি উল্লিখিত 
আছে -- মাদুন মাদুন অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর, হমতায়া খাতিম ও হাতিম, 
_কাছী ইয়ায। ২ 

(জ) যুজাহীদের হাদীস 

২১। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
AAU Lemlelh Jy GF amp gj Mg domly dams Ul 

= play 

আমি মোহাম্মদ ও আহুমদ এবং আমি রহমতের রসুল, আমি 
সংগ্রামের রসূল, আমি যুকাফ_ফী ও হাশির। ৩ 

(ৰ) কাষী ইয়াযের হাদীস 

২২! কাযী ইয়ায তাহার অন্লূপম শিক্ষ। গ্রন্থে একটি 
সনদহীন রেওয়ায়তে রস্থলুল্লাহর (সাঃ) দশটি নাম গণন! করিয়াছেন, 

৯১। তার্ীখ ইবনে আদী '১) ৭৪ পৃঃ। 

| শিফা, ১৯৪ পৃঃ ৷ 

৩। তাবাক্কাত ইবনে আ'দ (১) ১৪ প্ৰাঃ, ৬৫ পৃঃ 


“যথা মোহান্মদ, আহমদ, মাহী, হাশির, আকিব । রসুলুল্লাহ (সাঃ) 
wil kL tn da) 3 dl pl hs) [- i 1 Fs i 
- JEN els oily patty Ged Soh 


আমি রহমতের রসুল এবং স্বাচ্ছন্দের রস্থল। আমি মুকাফ্‌ফী, 


নবীগণের পশ্চাতে আগমন করিয়াছি এবং আমি কাইয়েম আর 


কাইয়েমের অর্থ হইতেছে সর্ষগুণসম্পন্ন নিখুৎ। ১ | 


বিশ্লেষণ ও ব্যাথা! 

রম্থলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র নামাবলী সম্পর্কে মোট বাইশটি হাদীস 

উ্বৃত হইল । এই সকল হাদীসে উল্লিখিত রসুলুল্লাহর (সাঃ) চারিটি 

নাম--হাশির.. আকিব, মুকাফ_ফী ও খাতিম সম্বন্ধে সাহিত্যারথী এবং 

মূহাদ্দিসগণের প্রদত্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচন! করিব। 
হাশির + 

(ক) আভিধানিক, এঁতিহামিক ও মুহাদ্দিস ইবনুল আসীর বলেন 

- aygeh Ula O32 ale le 3 Alla pial jm SH ON 

যাহার পিছনে এবং শুধু যাহার তরীকায়, অন্য সমুদয় তরীকার 

পরিবর্তে মানরগণ সমবেত হুইবে, তিনি হাশির। ২ | 

(খ) কাষী ইয়ায বলেন, রস্থলুল্লাহর (সা:) উক্তি “আমি হাশির” 

mS 3 JU LS LB SA pds! ASG 3 ii} kel 

স্যার তাৎপর্য এই যে. আমার সময়ে এব! যুগে হশর হুদ বে। 

অর্থাৎ আমার পর আর কোন নবী নাই, যেমন আল্লাহ বলিয়াছেন: 


১। শিষ, ১৯২ পুঃ । 
২। লিহায়।, (১) ২৬২ পৃঃ। | 
| 


bl | 


নবুওতে মোহান্মদী ১৯৭ 


খাতমুন্‌ নবীঈন । ১ 
(গ) ইমাম নববী বলেন, 
Osama 5 tas saldl JU geld de Fu i rie pn 
- ahiSin ely Als 3 uid olbjs sl she 
অথাৎ আমার পশ্চাতে ও আমার অব্যবহিত্ত পরেই মায়যের 
হশর হইবে । বিদ্বানগণ বলিয়াছেন,__“আমি হাশির” একথার তাৎপ্ 
এই যে, আমার অনুসরণে, আমার নবুগত ও রিসালতের যামানায় 
হশর হইবে এবং আমার পর নবী নাই । ২ 
(ঘ) ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেন, 
ll yim SH 0 petly pallge pl sll Ul 3 
- Pl pm) Sony AG aad gle 
হশরের অর্থ হইল সংযোগ ও সমাবেশ । অতএব হাশিরের 
তাৎপর্ষ দাড়াইল-_যাহার পশ্চাতে মানবগণকে সমবেত করা হইবে 
অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সাঃ) যেন মানবগণের চরম সমাবেশের নিমিত্ত 
ব্বর্নপ আগমন করিয়াছেন। ৩ 
(ও) হাফিয ইবনে হর আস্কালানী বলেন, 
Sis 1 ‘OLN pl All og dl Ui y S751 sie SI 
wth edt rel 4-3 wl Bl tind) clades I-84 grt le tel 
anh yim ed #280 0S ATY a8) dng Aol J OF Lali celts Sy 
= kein hi Aly 
অর্থাৎ আমার অনুসরণে, আমার ক্দমে-_অব্যবহিত পরে হশর 
হওয়ার অর্থ--আমার যুগে হশয় সংঘটিত হওয়াও গ্রহণ কর! 


৯১1 শিফা, ১৯১ পৃঃ। 
ছ। শয়ছে মূসলিম, (২) ২৬৯ 'ুঃ। 
৩। যাদুল মনাদ, (১) ২৩ পৃ । 


Ce — ———_————_—_—_—_—_ 


১৯৮ | নবুওতে মোহাম্মদী 


যাইতে * পারে। অর্থাৎ আমার যুগ হইতেই হশরের নিদ্শনসমূহ 
প্রকাশলাভ করিবে। এই উক্তি দ্বারা ইংগিত কর! হইয়াছে যে 
তাহার পর আর কোন নবী এবং শরীঅত নাই। যেহেতু তাহার 
পর আর কোন নবী নাই, স্থতরাং তাহার উন্মতের পর আর কোন 
নূতন উন্মতেরও অভ্যুদয় হইবেনা, তাই হশরকে তাহার সংগেই 
সম্পৰ্কিত কর! হইয়াছে, কারণ তাহার পশ্চাতেই হশর সংঘটিত 
হইবে। ১ 

বুখারীর রেওয়ায়তে এই ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা সমথিত হয়। রস্থু- 
লুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 

- Sell a Stay poll 

প্রলয়ের সংগে আমার আগমন ঘটিয়াছে। (পঞ্চয় হাদীস 
দষ্টব্য ) 

(চ)_ আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ তাহির পট্ুনী তাহার হাদীসা- 
ভিধানে বলেন, 

Tr Sd re 3 sas djs SH ye gpm cs 

অর্থাৎ আমার অঙুসরণে এবং আমার নবুওতের যুগে মানবগণকে 
সমবেত কর! হইবে এবং আমাৱ পর আর কোন নবী নাই। ২ 

আকিব এ; 

কুরআনের বহুস্থানেই আকিব শেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। স্বর 
আর্রূমে বলা হইয়াছে, 


Jr ee rir adie AA AJ a 
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৯। ফতছল বারী (৬) ৪0৬ (মীরি)। 
২ । মদমটল বিহার (১) ২৬৮'পৃঃ। 


নবুওতে মোহাম্মদী | a৯ 


তাহার! কি পৃথিবী পরিভ্রমণ করে নাই ? তাহার! দেখক তাহাদের 
পুৰ্ববর্তীগণের শেষ পরিণতি কি হইয়াছে? ৯ সায়াড I 
আল আ'রাফে কথিত হইয়াছে, 


এবং শেষ পরিণাম (জয়) মুত্তাকীদের জন্যই নি্দিষ্ট_১২৮ আয়াত। 
ফিরোযাবাদী বলেন, 
£ Aa) = lak Apt aly 3 Aply Sm dat Sil ial 
Lilies S33 = dell le Sill JST Fg yl 
- iE pl gf Al OF Gr 
‘আলআকৃব' যাহ। পরস্পরাগতশ্সম্ভান, পুত্র, পোত ও প্রপোৌ- 
তকে আল্মাকিব বলে। সম্ভান এবং প্রত্যেক বস্তুর শেয আকিবত ৷ 
যে স্বীয় প্রভুর স্থলাভিযিক্ত হয়, সে আকিব । যে সংকা্ধে পূবব্তীর 
স্থলাভিযিক্ত হয় সে আকিব ও অক্কুর। ১ 
জ্রওহরী বলেন, 
Sl ae OM Set mOsm tS Le ‘ie 
Fl gi INU 3 leg le SB he Jy = 4d 
- Lie gh day fle cS 3 "lei 
প্রত্যেক বস্তুর শেষকে আক্ব ও আকিবত বলে। অমুক ব্যক্তির 
আকিবত নাই, অর্থাৎ সে নিঃসন্তান। রসুলুল্লাহর (সাঃ) উক্তি 
আনি আকিব অর্থাৎ আমি নবীগণের শেষ ৷ এক বস্তুর স্থলাভিফিক্ত 
যাহা. তাহ! আকিবত । ২ 
আরাবী ভাষায় বৃহত্তম শব্দকোয ‘লিসাহ্ুল আরবে' আছে, প্রত্যেক 
বস্তুর শেষ উহার অকিব, আক্ব, আকিবত, আকিব, উক্বৎ, উক্বা, 
৯1! কাদুদ (১) ১০৬ পৃঃ। 
২। সিহাছ (১) চতপৃঃ। 


ই, নবুওতে-মোহাম্ম নবৃওতেমোহাম্মদী MEER. 
lh কৰাল সৃ্াদের বহুবচন পাৱয়াফিব, উক্ুক ও উক্কবান । শকিবত চ মা'মর ভাহাকে জিজ্ঞাস করেন, আকিব কাহাকে বলে! 
ও উকবের মতই উকবা ব্যবহৃত হয় । তিনি ৰলিলেন 


কুরআনে আছে, যাহার পর কোন নবা নাই । ১ 


rl UU foislle bie alle 30g ot HA 
= slgs5 
ইয়াযীদ বিনে হারুন বলেন, আমি ছুফয়ান সওরীকে জিজ্ঞাস! 
করিলাম, আকিবের অর্থ কি? 
তিনি বলিলেন, নবীগণের শেয। ২ 
ইবনুল আপসলাঁর বলেন, 
- seed Sl yl sae ailall ele Azle 1 doe abl shel hg 
আলআকির রসুলুল্লাহর (সাঃ) অন্যতম নাম ৷ উহার অর্থ নবী- 
গণের শেষ! ৩ 
ইরন্থল আরাবী. বলেন, 
- Al Lb ce gael filmy SH io plially ill 
প্রত্যেক সৎকা্ষে যে তাহার পূববতাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহাকে 
আকির ও অকুব রল! হইয়া .থারে। 
ইমাম নববী বলেন, 
- mite sl OS) gh edn pal ally Baamll gf egli cilalt Lh 
হাদীলে আকীবের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, তাহার পর কোন 
নবী নাই dy রস্থলুল্লাহ (সাঃ) নবীগণের শেযে আগমন করি- 
য়াছেল!' 
১ ন ভাৰারী (e) ¥¥৫ পুঃ, শরছস দুমাহ, ১৯৮ পৃঃ । 
২1 তাৰ্মীখে তানারী (০) ১৮৫ পৃঃ। 


৩1 নিহাল্লা (৩৬) ১৩৭পুহ। 
81 শরহে মুসলিম (হ) ২৬১ পৃ ' 


লজ লাল 
Lalis licy Ye 
এবং মে উহার উক্তবাকে ভয় করেনা, সা’লব বলেন, ইহার অর্থ 
হইতেছে, সে তাহার কর্ণের পারলৌকিক পরিণামের জন্য আল্লাহকে 
ভয় করেনা । উক্র ও উকুব আকিবাতের মতই ! 
আল্লাহ্‌ বলেন, 
Hud dure Fem aus 
+ bps pug bly pes sh 
টহা পুণ্যের দিক দিয়া উৎকৃষ্ট এবং পরিণামের ( উকবা ) দিক 
দিয়াও উৎকৃষ্ট । কোন নারীকে তাহার প্রথম স্বামীর পর অশ্ব কেহ 
বিবাহ করিলে বলা হইবে,__আকাবা ফুলাহ্ুন আলায়হ! অর্থাৎ সে উক্ত 
নারীর অন্যাস্ক স্বামীগণের আকিব--শেষ। পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র 
প্রভৃতিকে আকিব, আকব ও আকিবত বলা হয়। এইরূপ যেবন্ত 
অন্বের: পরবর্তী, সে তাহার আকিব ও আকিবত।. - এ)! ও Lally 
আল,-আকিরের অর্থ: শেষ। A 
Ede phd Gag pal sh THALUL seal uty 
- dant pl sens Fy = dg xl tall 
হাদীসে বলা হইয়াছে-_আমি আকিব, অর্থাৎ : রস্থলগণের শেষ! 
আবৃউবায়দ বলেন, আকিবের অর্থ নবীগণের শেয। মুহাক্‌কম নামক 
অভিধান গ্রন্থে আকিবের অর্থ করা হইয়াছে--রসুলগণের শেষ । ১ 
ইবনে জরীর ও বাগাভী ইমাম যুহ্রীর উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন। 
BON EE UATE BE) Sl peas ge 
7 8 ein pal 


৯! লিলানুল আয়ৰ (২) ১০৪ পৃঃ। 


২০২ _ নবুওতে মোহাম্মদী 
কাযী ইয়ায বলেন, 
RN GV 5 pemall dy sledSl om pst pie afl Lie 3 
- uff SA 3 SH 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্য সমূদয় নবীর পরবর্তী বলিয়াই তাহাকে 
আকিব বলা হইয়াছে । লহীহ মুসলিমে স্পস্টতঃ বলা হইয়াছে, আমি 
আকিব, কারণ আমার পর নবী নাই৷ ১ 
হাফিয ইবনুল কাইয়েম বলেন, 
a8 alll LU - 5 adnl eab lNl pie sls SIN ply 
aie 51 GAEL le willl go tSgly ‘oil Dyin 38 5) 
- tint ole “salesfDI 
যিনি নবীগণের শেষে আগমন করিয়াছেন তিনি আকিব, অতএব 
ভাহার পর কোন নবী নাই। কারণ আকিবের অর্থ শেষ, উহ! 
খাতিমের স্থলে ব্যবহৃত হয়! তাই মোটামুটি ভাবে রসুলুল্লাহ (সাঃ) 
কে আকিব বল৷ হইয়াছে, অর্থাৎ নবীগণের পশ্চাদ্বত্তাঁ, তিনি তাহা- 
দেয় সকলের পশ্চাতে আাগমন করিয়াছেন। ২ 
শায়খ মোহাম্মদ তাহির পট্টনী বলেন, 
= desl sal 89 7 pill ley Ase Ble alot gig 
আকিব রসুলুল্লাহর (সাঃ) অন্যতম নাম, উহার অর্থ নবীগণের 
শেষ। ৩ 
উসতাযুল হিন্দ শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন, 
= ash edn el leg pl at) lalla 


আকিবের অথ” নবীগণের শেষ, অর্থাৎ তাহার পর আর কোন 


নবী নাই৷ $৪ 
৯1 শিফা, ১৯১ পৃঃ । =২। যাদুল মাম্াদ (১) ২৩ পৃঃ। 
৩1। মঙজমাষ্টল বিহায় (২) ৪08 পৃঃ। 
৪1 মূসাৎওয়া শরহে মুওয়ান্ত৷ (২) £8৭ পৃঃ। 


নবুওতে-মোহাম্মদী ২০৩ 


যুকাফ ফী,_ ui 
মুকাফ্‌.ফী কফ_ওন ও কফ_ওওন ধাতু হইতে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ। 
কুরআনে ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে। হযরত মুহ ও হযরত ইবরাহীম 
এবং ডভাহাদের বংশধরগণের আলোচনার পর মাল্লাহ বলেন, 
i) “AN = #4 4 = | “ui D+ 
weet Liekty Lala pt JUN hs Ug 
“mir rt! 
অতঃপর আমরা তাহাদের অনুসরণ পথে আমাদের রসুল- 
দিগকে পশ্চাদ্বতী করিয়াছি এবং আমর! মরইয়মের পুজ্জ ঈসাকে 
পশ্চাদ্বতী করিয়াছি,_আলহদীদ, ২৭ ৷ এই আয়াড স্থত্রে পশ্চাদাম্ুর- 
সারীকে মূকাফ ফী বল! হইবে । 
ফিরোযাবাদী বলেন, 
pal GG gree oaths iy ABLIRS atone lyily yh AByhiy 
- cel TALS sl Lally Apia atl 
কফওতে|, তাকাফ ফরয়তো ও অকতফয়তো শব্দগুলির অর্থ’ অভিন্ন । 
কোন কার্যে কাহারে! অনুসরণ করিলে বল| হইবে, অকতফয়তুছ । 
কবিতার শেষ চরণকে কাঁফীয়! বলা হয়। ১ 
ইবনুল আরাবী বলেন, 
LS leilig “asae5l ISU ately aFyh JO = ded lye 
esl a 
যিনি নবীগণের অনুসরণ করেন, তিনি সুককাফ. ফী । কফয়তোহ্‌ 
ও কফ_ফয়তোছ এর অথ” যখন আমি তাহার পশ্চাদানুসরণ করিলাম । 
প্রত্যেক বস্তুর শেষকে কাফীয়া বলে। ২ 
ইবনুল আ‘রাবী আরও বলিয়াছেন, - | ৩3 ১95 ৩235 J 
১। ফাষুস (৪: ৩৭৯ পুঃ। Tae 244 7 FER 
২। শরহে মূললিম, নববী (২) ২৪১ পৃঃ। 


২০৪ 4 নবুগ্ডতে মোহাম্মদী 
আমি কাহারে! পশ্চাদ্ধাবন বা পদাংকানুসরণ করিলে বলিব, 
কফফওতেো| ফুলানান ৷ 
নওয়াদিরুল ই'রাবে কথিত হইয়াছে, - Anih iS! eV Et 
কফা আসারাহু বাক্যের অর্থ হইল “সে তাহার অনুসরণ করিল'”। | 
অনুরূপ অর্থ আবুবকর, আবু উবায়দ প্রভৃতিও বলিয়াছেন। fi 
ইম্রাউল কয়েস বলেন, is 
অর্থাৎ নারীদের পশ্চাদানুসরণ কর। ১ Vi 
ইবনুল আসীর বলেন, 
রসুলুল্লাহর (সাঃ) অন্যতম নাম গুকাফফী, যিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়। 
গিয়াছেন। অতীত কালে কফফা ভবিষ্যৎকালে মুকাফফী, 
- edad aN ASU ol Cell lesiNl pal all ing 
অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সাঃ) নবীগণের শেষ এবং প্ঠাহাদের অনুসরণকারা। 
যখন তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন, তখন তাহার পর আর কোন নবী নাই। 
শিমরও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। তকষমীর খাযিন, মঞ্জ. উল 
বিহার বং মজ্জ_এউয যওয়ায়েদের টীক! ও বাগাভীর শর্হসসুয্নাহ 
নামক হাদীস গ্রন্থে মুকাফফীর অনুরূপ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। ২ 
কাধী ইয়ায ও শিম্র বলিয়াছেন, - এ yg ul gy 
মুকাফ.ফীর অর্থ আকিবের অর্থের শ্যায়। ৩ 
ইবনুল কাইয্লেম বলেন, 
ls 4 BL daal5 JUV le Hl #83 si Lly 
alii UG pl ge Late ABA deg = al ort tie i JU 


[2] 4s 
- eee og JU) ke fi 


১। লিসান (২০) 6৫পৃঃ। 
২। লিনানুল আরব (২০) ৫৬ পৃঃ ; শরহল সুন্রাহ, ১৯৮ পৃঃ । নিহায়। 
(৩) ৩০২, তফলীর খাযিন (৩) ৪৯৫; মদ্রদটয় যওয়ায়েদ (৮) ha ] 
মজমটউল বিহার (৩) ১৬৪ পৃঃ । 
৩1 শিফা, ১৯২ পৃঃ। 
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যিনি পুর্বব্তীগণের চিহ্ন অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি মুকাফফী । 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে আল্লাহ পুর্ববতী নবীগণের পথের অনুসরণ 
করাইয়াছিলেন। এই শব্দ- কফুওওন হইতে ব্যুৎংপত্ডিপ্রাপ্ত, কাহারে। 
পশ্চাদ্বতীঁ হইলে কফফাহো! ইয্াকাফফুহু বল! হুইবে ৷ ইহা হইতে মন্তকের 
পার্শবদেশকে কাফীয়াতুর রা'ছ এবং কবিতার শেষ চরণকে ‘কাফীয়াতুল 
বয়েত' বল৷ হয়। যিনি তাহার পূর্ববর্তী রসূলগণের সর্ষপশ্চাৎ তিনি 
মুকাফ ফী, অতএব তিনি ডাহাদের সমাপ্তকারী ও শেষ । ১ 


খাতিম i হাতিম, = m5ley pls 
খাতিমের ব্যাখ্যা কোর্আনী দলীলের আলোচনা প্রসংগে যেরূপ 
বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে, তারপর উহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। আরাবী 
সাহিত্য ও অভিধানের সাহাযো এবং স্বয়ং রসুণুল্রাহর (সাঃ) বাচনিক 
অকাটাভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সমাপ্তকারী বা শেষ এবং অনুরূপ 
অর্থবোধক তাৎপর্য ছাড়া খাতিমের অন্য কোন ব্যাখ্যা নাই। যাহার! 
জ্ঞাত বা অঙ্ঞাতসারে অন্য কোন অর্থ শুনাইতে চায় তাহারা আরাবী 
ভাষ ও ইসলামী সাহিত্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । - এস্থলে কান্দ,বুল 
আহৃ্বারের হাদীসে উল্লিখিত রকুলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র নামাবলীর 
অন্তর্গত খাতিন ও হাতিমের অর্থ সম্পর্ক মাত্র দুইটি উক্তি উঠ্বত করিব। 
কাণী ইয়ায স্বনামধন্য সাহিত্যক সা'লবের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, 
= Mil 3 CES lead sens pilcdly left is SH Ball 
যিনি ননীগণকে সমাপ্ত করিয়াছেন, তিনি খাতিম আর যিনি 
সৌন্দর্হে ও গুণে সকল নবী অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ--তিনি হাতিম ৷ (২) শায়খ 


৯1! যাদুল মাদ |=) হই পুঃ। 


২ । শিফা, ১৯৫ পূঃ । 


hori নবুওতে-মোহাশ্মদী 


নে 


মোহাম্মদ তাহির পটুনী তাহার হাদীলাভিধানে লিখিয়াছেন, 
St pel 5 ily olay 456 BY lo slowly ple ly pibel, 
- Jeb pal pally ‘atl 
খাতম ও খাতিম রক্ুলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র নামাবলীর অস্তর্গত। 
ফত,.তাযুক্ত খাতম বিশেষ্যপদ অর্থাৎ নবীগণের শেষ আর কস্রাযুক্ত 
খাতিয় কর্তৃবাচক অর্থাৎ নবীগণের সমাপ্রকায়ী। ১ 
রস্ূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র নাম সমূহের মধ্যে চারিটী নাযম়_হাশির, 
আকিয, মুকাফ ফ্রী ও খাতিম--নবুওতের চরমত্বপ্রাণ্তি এবং রসুলুল্লাহর 
(সাঃ) শেষ নবী হইবার যে অকাটা প্রমাণ তাহা প্রদশিত হ্ইল। 
রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) উপরিউক্ত নামগুলি বাইশটি হাদীস হইতে চয়ন 
কর! হইয়াছে। খতমে নবুওত সম্পক্ধিত আমাদের প্রতিশ্রুতির 
অবশিষ্ট হাদীসগুলি অতঃপর আলোচিত হইবে। 
dls) Aneel Cpe AYN GA 
| dems lie yp Syms fall pH 


২: মঞ্রমউল বিহার (১) ৩০০ পৃঃ |] 


it 3b 


টনবিংশ গরিচ্ছেদ 
দ্বিতীয় প্রকরণ 
সৃষ্টির ইতিবৃত্ত 


(ক) ইর্বায বিনে সারিয়ার হাদীস সমুহ 
২৩। বরনম্ুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 


sf Jamel hl ade pal Ol 3 “oes mois) Bdge 
wt ret Bg oatlal tl 3382 II5 gla midleg - Atigh 
- 3 cecil oll JIT cf) A ellis 
আমি আল্লাহর দাস, নবীগণের শেষ এবং তখন হযরত আদম 
ভাহার সমৃত্তিকায় কদমগিক্ত ছিলেন। ইহার তাৎপর্ধ আমি তোমাদিগকে 
বলিব, আমি আমায় পিতা ইবব্রাহীমের (আঃ) প্রার্থন। এবং আমার 
সম্পর্কে হযরত ঈসার স্ুলংবাদ এবং আমার জননীর স্বপ্ন যাহ! তিনি 
দর্শন করিয়াছিলেন। নবীগণের গর্ভধারিণীরা এইরূপ ব্বপ্প দেখিয়া 
থাকেল । ৯ 
২৪। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন 
azish 5 Jatel pl 0 3 ‘ees pled ald pl FAL Ae sl 
big sgh pest BG meetlnl al iges J13 hol p—Stiley 
SH IAT A gal 4 cell 335 le Cr lol) Al 
- nel oll 
৯॥ ধূননদে আহমদ (৪) ৯২৭ পুঃ। ey 
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আমি আল্লাহর নিকট উন্মূল কিতাবে নবীগণের শেয বলিয়া 
অভিহিত এবং আদম ( তখন ) তাহার মৃত্তিকায় কদ“মাক্ত ছিলেন। 
তোমাদিগকে ইহার তাৎপর্য আমি বলিব, আমি আমার পিতা ইবব্লা- 
হীমের প্রার্থনা এবং ' ঈসার ভাহার স্বদ্দাতীয়গণের নিকট কথিত 
সুসমাচার এবং আমার জননীর স্বপ্প, -তিনি দর্শন করিয়াছিলেন যে, 
তাহার ভিতর হইতে একটি জ্যোতি নিচ্ষান্ত হইল, যন্ধারা শামদেশের 
প্রাসাদমালা উচ্ছল হইয়া উঠিল এবং নবীগণের গর্ভধারিণীরা এইরূপ 
স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। ১ 


২৫ তাবারানী ও বাযয়ার উপরিউক্ত পাঠের ( মতনের ) শুধু 
প্রথমাংশ এই ভাষায় রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আমি আল্লাহর 
নিকট উন্মুল কিতাবে ‘শেষনবী’ রূপে অভিহিত । ২ 

হাফিয হয়সমী" বলেন, ইমাম আহমদের সনদের পুরুখগণ সঈদ 
বিনে স্ুয়দ কলবী ছাড়। সকলেই বুখারীর পুরুষ সার সঈদকে ইবনে- 
হিব্বান বিশ্বস্ত বলিয়াছেন। ৩ 

২৬। ত্ৰসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
lg miley = Aftab sh JAR 3 cel wiles Lis 
Lal ol Uy 3 st D3 Goll aA yes 0 II Ge 

- 5) a 
আমি আল্লাহর দাস এবং শেষ নবী. আমার লিত! (আদম) 
তখন তাহার মৃত্তিকায় কদ'মলিক্ত। আমি ইহার তাৎপর্য তোমাদিগকে 
বলিব, আমি পিতা ইব.রাহীমের প্রার্থনা, ঈসা নবীর সুসংবাদ এবং 
আমার জননী আমিনার স্বপ্ন. যাহা তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। 
rere det 
৯1! মসনদে আহমদ (৪) ১২৮ প্রঃ 
২1 কনযল উদ্বাল (6) ১০৪ পৃঃ। 
৩। দঙ্রমাউয যওয়ায়েদ (৮) ২২০ পৃঃ। 


= 


বৃশুতে মোহাম্মদী ft চি ২০১ 


ইমাম হাকিম বলেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ, হাফিয যহবীও 
অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। ১ 

২৭ । রস্বুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
Lag Bish of Jamal oof Oly resi piled wale Sl ase gf 
5g 0 wee Bjlag ost sl B82 3245 dh oS 
unig ee Sli ‘an oetafdl cll BAIT gel ol) 

LAL palate acllygi ate E43 

আমি আল্লাহর দাস, শেষ নবী বলিয়া লিখিত. তখন আদম 

তাহার মৃত্তিকায় কর্দমসিক্ত ছিলেন। ইহার ব্যাথা! এইযে, আমি 


পিতা ইব.রাহীমের প্রার্থনা, আগি--আমার সম্পর্কে ঈসা নবীর 
সুসমাচার এবং আমি আমার জননীর স্বপ্প যাহা তিনি দর্শন 


করিয়াছিলেন. বিশ্বাসপরায়ণগণের গর্ভধারিণীর। এইকর্ূপই স্বপ্প দেখিয়! 
থাকেন। আমার জননী আমাকে যখন প্রসব করেন তখন তিনি 
স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তাহার ভিতর হইতে একটি জ্যোতি নিঃস্থত 
হইয়াছে এবং তদ্বারা শামদেশের প্রাসাদমালা উজ্জল হইয়! উঠিয়াছে, 
ইবনে জন্রীর ৷ ২ 

২৮। বাগাভীর রেওয়ায়তে খাতেমুন্‌ নবীঈনের পরিবর্তে শুধু 
খাতিম বণিত হইয়াছে, - oe Ie does 

অবশিষ্ট পাঠ ইবনে জরীরের অনুরূপ । ৩ 


(খ) আৰু হুরায়রার হাদীস 
২৯ | রম্ুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন. 


loses ‘ITU GIG Hons G75 =getg Meh of J 


১।॥ হাকিদ, মুসতাদরক ' যহবী, তলখীস '২) ৪১৮ পৃঃ । 
২। ইৰনে জয়ীর, তফমীর ২৮) ৫৭ পুঃ। 
৩। ষাগাষ্ডী, শৱন্ুদ সুন্নাহ গা55, ১৯৭ পৃঃ । 


a 
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হযরত অ'দম হিন্দ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া অস্থিরতা বোধ করিতে 
লাগিলেন। ইহাতে জিত্রীল অবতীর্ণ হইয়া আযান ঘোষণা করিলেন। 
যখন তিনি দুইবার ঘোষণ! করিলেন যে, “আমি সাক্ষ্য দান করি ঃ 
মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল, তখন হযরত আদম জিন্দাল 
করিলেন, মোহাম্মদ কে? ব্রিত্রীল বলিলেন, নবীগণের মধ্যে আপনার 
শেষ সন্তান ।"--ইব নে আসাকির। ২ 


১ ইবৰে আসাকির, তায়ীখুল কবীর (৬) ৩৫৭ । 


বিংশ গরিচ্ছেদ 
তৃতাঁয্ন প্রকরণ 
উদাহরণমাল! 


(ক) আৰু হুরায়রার হাদীসসমুহ, 
৩০। রম্বলুললাহ (সাঃ' বলিয়াছেন, 
Eas ‘along azenli Gls 3 G23 taf dadSl Me whee Lal 
dad ola SH ole ce wel Ules lalyle 20M ar 0d rl 
LE AAG ei 
আমার ও নবীগণের উদাহরণ, যেন জনৈক ব্যক্তি একটি অট্টালিকা 
নির্মাণ করিয়! উহ! সনন্দর ও সুনচ্ছিত করিলেন, মানুষেরা উহার 
চতুদিকে প্রদক্ষিণ করিতে ও বলাবলি করিতে লাগিল, ইহ! অপেক্ষা 
সুন্দর অট্রালিকা আমর! দর্শন করি নাই, কিন্তু এই ষ্টক শণ্ডটি 
যদি সংযোজিত হইত! রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, আমি সেই ইষ্টক 
খণ্ড,-_-আহমদ ও মুসলিম ৷ ১ 
৩১। আল্লাহর রসুল আবুল কাসিম (সাঃ) বলিয়াছেন, 
llsly enli ga Al Jey MaS ub 0 bail tag kta 
4 O33 ll fad ally gr Lagi ors oye Nl ULSI 
JUS Sian pad Bl ligs Sasy Nl OF OLE metas 
Ld Gt Sah 2 pdey Ace Bl Le Nl Jams 
আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ, যেন জনৈক বাক্তি 
গুহ নির্মাণ করিয়| উহার অন্ততম কোণের একটি ইষ্টকের স্থান ছাড়! 
উহাকে সুন্দর, স্থমচ্িত ও সম্পূর্ণ করিলেন । লোকেরা গরৃহটির চতুল্পার্শ 


EEE EEE 


৯ মুগনদ, (২) ৩১২ পৃঃ; মূনলিম, (২) ২৪৮ পৃঃ । 


ঘুরিয়া দেখিতে ও উহার শিল্পচাতুখে বিস্ময় প্রকাশ করিয়| বলিতে 
লাগিল, এই স্থানে একটি ইণ্টক স্থাপিত হইলে অট্রালিকার নি্াণ 


কার্য শেষ হইত! নবী মোহাম্মদ (সাঃ) বলিলেন, আমিই সেই 
ইষ্টক খণ্ড,__আহমদ ও মুূললিম। ১ 


৩২। ইমাম আহমদ সামাম্ক শান্দিক পরিবর্তন সহকারে উল্লেখ 

করিয়াছেন £ রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
Lex Hl ade UG) ot 

এই ইষ্টক খণ্ড আমি। ২ 

৩৬ । রহ্থলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
Lal SH US) BS phd G3lall pods sles) Gy sl 
tal AV pl Es iad sg SU alles gual wl baa U 
USS N Ll ola cal pall lls oly gral be fp 

LSU UH 3 JU dell 

আমার ও নবীগণের উদাহরণ, যেন জনৈক ব্যক্তি একটি প্রাসাদ 
নির্মাণ করিলেন এবং উহ্থার নির্মাণ কার্য শেষ ও নির্মাণ কৌশল সবাংগ 
স্থুন্দর করিলেন-_একটি ইষ্টকের স্থান ছাড়।। লোকের! প্রাসাদটি 
দেখিয়। বলিতে লাগিল, এই গৃহের নির্নাণ কৌশল কি শ্রন্দর হইত 
যদি এই ইষ্টকটির স্থান পূর্ণ থাকিত! (রস্থলুল্লাহ বলিলেন,) তোমরা 
অবহিত হও, আমি সেই ইষ্টক! আমিই সেই ইষ্টক ।-_-আহমদ। ৩ 

৩৪। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
Syl a6) Uli stl brs Hed lef ort hesi 3h Beg gt Ol 
Ogg pl Jad agli oe pig HN alesly ateli (xe 
2D) AAFUG 20 - ARAL als cary Me Orlsayg © OMmAG 


as _ Ea ~~ 


1. 
| est) ols 50 0 
৯১1॥ মসনদ, (২) ৩১২ পঃ; মৃসলিয়. (২ ২৪৮ পূঃ। 
২। শঁ (৯) ২৬% পৃঃ। 

01 মসনদ (২! ৪৯২ পৃঃ। 


নবুওতে-মোহাম্মদী ২১৬ 


আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ, যেন জনৈক 
বাক্তি একটি গৃহ নির্মাণ করিলেন এবং উহার কোণের একটি ইষ্টকের 
স্থান ছাড়া ঘরটিকে সুন্দর ও সুসজ্দিত করিলেন। মানুষের! টঁহা 
প্রদক্ষিণ করিতে এবং উহার শিল্প নৈপুণ্য দর্শনে বিস্ময় প্রকাশ করিতে 
আর বলাবলি করিতে লাগিল, এই স্থানে যদি ইষ্টক স্থাপিত হইত! 
রম্ুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, আমি সেই ইষ্টক এবং আমি ‘খাতেমুন্‌ 
নবীঈন’--নবীগণের শেষ !-_আহ্থমদ, বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও 
ইবনে মর্দওয়ে। ১ 

৩৫। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
ti pode aia 2353 Uist os 5 eT G3 sl 
Caged hl BG ~~" St alan Gee Gt Ug JEAN as will 
wg dln of m= 5-30 BLY og S34 bi EAS Tal 

AE 

আমার ও নবীগণের উদাহরণ, যেন একটি প্রাসাদ সুন্দরভাবে 
নিমিত কিন্তু একটি ইষ্টক পরিমাণ স্থান উহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
দর্শকব্বন্দ ঘুরিয়! ঘুরিয়। দেখিতেছে এবং গৃহের নির্মাণ কৌশলে চমৎকৃত 
হইতেছে, উক্ত ইষ্টকের শূন্যনদ্থান ছাড়। তাহার! প্রাসাদের আর কোনই 
দোষ ধরিতে পারিতেছে ন|। আমি সেই ইষ্টকের শুন্বস্থান বন্ধ করিয়াছি, 
আমার দ্বারা গৃহের নির্মাণ কার্য শেষ হইয়াছে, আমার দ্বারা রসুলগণের 
আগমন শেষ করা হইয়াছে ।-_-বাগাভী ও ইবনে আসাকির। ২ 


(খ) জাবির বিনে আবদুল্লাহর হাদীস 
৩৬। রসুলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন, 
3" Yl lgienl s WleS Gls 8 dr5 lel) SG 3k 


- Lh pry Ys OF 383 lgze Og 3 ill yell as FE) 


৯1 মুসলদ, (২) €৯৮; ব্ুগারী (৬ ৪০৮; মুসলিম (২) ২৪৮, 
ছুর্রেদনসুর (৫) ২০৪ পুঃ। 
২। মআলিধৃত- তন্যীল (৬) ৫৬৬ ; কন্যুল উন্লাল (৬) ৯১৩ পৃঃ। 
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নবুওতে-মোহাম্মদী 
আমার এবং নবীগণের উদাহরণ, যেন একঙ্জন লোক একটি গৃহ 
নির্মাণ করিলেন ও একটি ইষ্টকের স্থান ছাড়। উক্ত গৃহকে সম্পূর্ণ ও 
সবাংগ সুন্দর কাঁরলেন। মানুষের! উক্ত গৃহে প্রবেশ করিতে এবং 
বিশ্বয় প্রকাশ করিতে ও বলিতে লাগিল, ইষ্টকের স্থানটি যদি পুর্ণ 
না থাকিত! বুখারী ও তিরমিযী । ১ 
৩৭। রসুলুল্লাহ (সাঃ বলিয়াছেন, 
Ea lly loS U ls tt beg fed slesi il hey wie 
‘30 da 3" Jl alle UU lgal ES les LB ‘is 
[etegiD) Gr mete “Leal meg Gli 
আমার এবং নবীগণের উদাহরণ, যেন এক ব্যক্তি একটি গৃহ 
নি্ণাণ করিয়া একটি ইষ্টকের স্থান ব্যতীত উহাকে সম্পূর্ণ ও সবাংগ 
সুন্দর করিলেন। যে উ্ত গৃহে প্রবেশ কিল, সে উহা দর্শন করিয়। 
বলিতে লাগিল, ইষ্টকের স্থানটি ছাড়! এই গৃহটি কি সুন্দর { রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) বলিলেন, আমি সেই ইষ্টকের স্থান পূর্ণ করিয়াছি, আমার দারা 
নবীগণের সিলসিলাকে শেষ কর! হইয়াছে।--আবুদাউদ, তয়ালসী, 
ইবনো আবি হাতিম ও ইবনে মর্দওয়ে। ২ 
৩৮। রসুলল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
I oaly LSU ant B23 BS dedSl Jee sl 
E30 52 30383 ie Onmag Wyla Jas He oye 
Ep Dl erg2 0G leg Ale Ble Bl dsmy jG =x 
| alesi Sl theif 
আমার ও নবীগণের উদাহরণ, যেন জনৈক ব্যক্তি গৃহ নির্গাণ 
করিয়া একটি ইষ্টকের স্থান ব্যতীত উহাকে সম্পূর্ণ ও সুসন্দিত 
করিলেন। মানুষের! উক্ত গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং গৃহটির 


৯1॥ বুান্ৰী, (৬৷ 5০৭ পৃ; তির্ম্রযী, (৪8) ৩৭ পঃ। 


২! তফলীর ইবলে কসীর, (৬) ৫৬6; দূর্বেমন্চুর, (৫) ২০৪ পূঃ । 
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Mi. ba Bn: 2-250 0 TNE EO NEE 


নৌন্ার্যে বিশ্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল 
ইষ্টকের স্থানটি শুন্য না থাকিলে গৃহটি কি চমৎকার হইত ! রম্বু- 
লুল্লাহ (সা:) বলিলেন, আমি ইষ্টকের শূল্স্থান পূর্ণ করিয়াছি, আমি 
আগমন করিয়াছি এবং নবাগণের আগমন শেষ করিয়াছি ।-_ আহমদ, 
মুসলিম, ইসমাঈলী । ১ 


(গ) উবাই বিনে কা'বের হাদীস 
৩৯ ৷ ব্ৰসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
laljy lbs 1s leer ls 8 adr) dS el due 
Lal upd tnd কন aml) i famed nl lg: AF, Lglaml 4 LS 
ন , [| €. 
LEAL B35 pry ois EOFS te OFS ubsih ‘Olg, 
টু - ঠি sll lds shag A ues wi [ET 
নবীগণের মধ্যে আমার উদাহরণ, যেন এক ব্যক্তি একটি গৃহ, 
নির্গাণ করিয়া উহাকে স্থসম্জিত ও সম্পুর্ণ করিলেন কিন্ত উক্ত গৃহে 
একটি ইষ্টকের পরিমাণ স্থান বাদ রাখিয়| দিলেন। লোকেরা গ্রহটির 
চতুদিকে ঘুরিতে এবং যিস্ময় প্রকাশ করিয়! বলিতে লাগিল £ ইষ্টকটির 
স্থান পূর্ণ হইলে কি সুন্দর হইত! রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, আমি নবী- 
গণের মধ্যে ইষ্টকের স্থান (পূরণ করিয়াছি), আহমদ ও তির্মিযী । ২ 
(ঘ) আৰু সাঈদ খুদ্রীর হাদীস, 
£01 রম্ুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
lana a দ্র gail ts as uk eS ult Ee) RE i 4 us i] 
= A201 2G Sali ‘Ul ctl “aly 4) 
আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ, যেন জনৈক 
ব্যক্তি একটি গৃহ নির্মাণ করিলেন এবং শুধু একটি মাত্র ইষ্টকের স্থান 
< ৯1! মূললদ (৩) ০৬১; মুসলিম (৯) ২৪৮, ফত_ছলবারী (৬) 
8৪0৭ প্রঃ ৷ 
২।॥ মুস্নদ 6) ১৩৭ পৃঃ; তির্মিষী (8) ২৯৪ পৃ । 


Ea beanie ear SEEM নবুওতে মোহাম্মদী 


ব্যভীত গৃহটির নির্মাণ কার্য সমাধা করিলেন। আমি আগমন করিলাম 
এবং উক্ত ইষ্টকের স্থান পূর্ণ করিলাম,_আহমদ ৷ ১ 
8১। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, 
Manly diwell los tt be MoT hl mt nel J si 
Oxy 41 038383 pl Pand ‘ollgj od Ay) oe Ll দেশক সু 
- geil wa Uiy GLU fs JU {IU erage Onlsy al 
আমার এবং আমার পূববতাী নবীগণের উদাহরণ, যেন এক ব্যক্তি 
একটি গৃহ নির্মাণ করিয়া! উহ! সুসচ্দিত ও সবাংগ সুন্দর করিলেন কিন্ত 
উহার একটি কোণের একটি ইষ্টকের স্থান বাদ রাখিলেন। লোকের! 
ঘরটি প্রদক্ষিণ করিতে এবং বিশ্বয় প্রকাশ ফরিতে লাগিল। তাহার! 
বলিতে লাগিল এই ইষ্টকের স্থানটি যদি পূর্ণ হইত! রসুলুল্লাহ (সাঃ) 
বলিলেন, আমি সেই ইষ্টক এবং “খাতেমুন নবীঈন” [মুসলিম ২ 


১। মূসনদ (৩) প্বঃ। 
₹1। মৃসলিম (২) ২৪৮ পৃঃ॥ 


একবিংশ গরিচ্ছেদ 


চতুর্থ প্রকরণ 
প্রশস্ত 


কুরআনের স্ুরা আল্‌-আহৃযাবে আল্লাহ তদীয় রস্থূল মোহাম্মদ 
মুসন্তফাকে (সাঃ) সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, 
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এবং যখন আমর! নবাগণের নিকট হইতে তাহাদের প্রতি্শ্রিতি 
গ্রহণ করিতেছিলাম, তখন আপনার নিকট হইতে এবং নূহ, ইবরাহীম, 
মুসা ও নর্ঈয়মের পুত্র ঈসার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া- 
ছিলাম এবং আমর! তাহাদের নিকট হইতে কঠোর শপথ লইয়া- 
ছিলাম ।-৭ আয়াত । 

যে সকল রস্থল ও নবীর নিকট হইতে সত্য প্রচার ও সত্য 
প্রতিষ্ঠার কঠোর প্রতিশ্রুতি গৃহীত হইয়াছিল, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা 
সুত্রে তন্মধ্যে পর্যায়ক্রমে নূহ, ইবরাহীম, মুসা ও ঈস। আলায়হি- 
মুস্সালামের নাম উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু সকলের পুরোভাগে উল্লিখিত 
হইয়াছেন হযরত নবীউল্লাহ মোহান্মদ মুস্তফা আলায়হিস্সালাতে 
ওয়াস্সালাম ! ইহার কারণ কি? 


২১৮ নবুওতে-মোহাম্মদী 
ক) উমর ফারকের হাদীস 
8২। কাযী ইয়ায় তাহার অমুল্য শিফ! গ্রন্থে উমর ফারূকের 
উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, যাহ। অরবণ করিয়া রসুলুল্লাহর (সা:) ক্রন্দন 
করিয়াছিলেন, তিনি (হযরত উমর) বলিয়াছিলেন, 
Ol Dass Balas i Eb aD Bl Jag gs 5 al 
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হে আল্লাহর রসুল (সাঃ), আমার পিত! ও মাতা আপনার 
জন্য উৎসগাঁকৃত হউন, আল্লাহর কাছে আপনার পদমর্যাদ! এত অধিক 
যে, তিনি আপনাকে সবশেষ নবী ‘‘আখেরুল আন্বিয়!” রূপে প্রেরণ 
করিলেন, অথচ আপনি তাহাদের পুরোভাগে উল্লিখিত হইয়াছেন। ১ 


খ) আ'বুযর গিফারীর হাদীস 

৪৩। আবুযর বলিতেছেন, 
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আমি রনুলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাস! করিলাম, 
হে আল্লাহর রস্থূল ! নবীগণের সংখ্যা কত ! হুযুর (সাঃ) বলিলেন, 


১ লক্ষ ২৪ হাজার। আনবুযর বলিলেন, আমি জিজ্ঞাস। করিলাম, 
ভাহাদের মধ্যে রসূল কত জন? হুযুর (সাঃ) বলিলেন, তিন শত তের | 
জন। এক বিরাট দল। অতঃপর রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, হে আবুযর, 


বহু লাদৰ চারিজন 7 শীস, নূহ, খন্ুখ 'ও ইদ্রীস- Finis সৰ্বপ্ৰথম 


Fe নিফ। ফি হুকুকিল হ্দঞকা, ৩৭ পৃঃ। 


নবুওতে মোহাম্মদী ২১৯ 


কলমের সাহাযেয লেখেন। আরবগণের মধ্য ন নবী আনসিয়াছেন ঃ 
হুদ, সালিহ, শুআইব আর তোমার নবী [অর্থাৎ স্বয়ং রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) ]। বনী ইস্রাইলদের প্রথম নবী মুস! আার সকল নবীর প্রথম 
আদ্য এবং তাহাদের সবশেষ তোমার নবাঁ অর্থাৎ স্বয়ং রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) ।--ইবনে হিব্বান (সহীহ), হাকিম, ইবনে আসাকির, হাকিম- 
তিরমিযী ও আব্দ বিনে হ্োমায়দ। ১ 


গ) আৰু হোরায়রার হাদীস 
৪8। রম্ুলুল্লাহ (সাঃ) মি'রাজের সুদীর্ঘ হাদীস প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করিলেন যে, 
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ভাহার প্রার্থনার উদ্ভরে আল্লাহ . বলিলেন, আমি আপনাকে 
খলীল ও হাবীবরূপে গ্রহণ করিয়াছি আার একথা! তওরাতে লিপিবদ্ধ 
আছে: মোহাম্মদ রহমানের হাবাব। মামি আপনাকে সমঞএ মানব- 
সমাজের উদ্দেশ্বে প্রেরণ করিয়াছি এবং আপনার উন্মতকে (পুনরুথান 
দিবলে) সবপ্রথম এবং তাহাদিগকে ইহজগতে সবশেষ করিয়াছি। 
যতক্ষণ পর্যস্ত আপনার উন্মতগণ ইহ! সাক্ষ্াদান করিবে না যে, আপনি 
আমার দাস এবং রসুল, ততক্ষণ পান্ত তাহাদের কোন সন্ত;যষণ 
(খুতবা) বৈধ হইবে ন৷। আমি স্বষ্টির দিক দিয়া আপনাকে সকল 
নবীর প্রথম এবং আবির্ভাবের দিক দিয়া আপনাকে তাহাদের শেষ 
করিযনাছি। আপনাকে উদঘাটক এবং সমাপ্তকারী করিয়াছি। 


১ দৃদ্ছদ্যক (২} ৫৯৭, তফসীর ম্যহযী (১) ৭৩৫ পুঃ। 


AI নবুওতে-মোহাম্মদী | নবুওতে-মোহাম্মদী ২২১ 


মাম আৰু জা'ফর রাযী বলেন, খাডিনৈর অর্থ নবুওতের লাভের উপকরণ ও মস্লিদে পর্নিণত করা হইয়াছে । আমি সমগ্র 
শেষকারী আল্প ফাতিহের তাৎপর্য কিয়ামতে শাফামাতের স্ুচনাকারী । মানব সমাজের জন্য প্রেরিত হইয়াছি এবং আমার দ্বারা নবীগণকে 
_-বয্‌যার ও ইবনে জরীর ৷ ১ সমাপ্ত কর! হইয়াছে ।-_-আহূমদ, মুস্লিম, তিনুমিযী ও বাগাভী ৷ ১ 
8৪৫। মিঅ,ব্রাজের নিশীথে, ঘ) আনস হিনে মালিকের হাদীস 
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রসুলুল্লাহ (সাঃ) বায়তুল মক্দপসে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে LY nh 250 1 eel sl dies OFELE Jo TUF tony eet 
অবতরণ করিলেন এবং সখরার সহিত তাহার অশ্ব বল্‌গা আবদ্ধ “Hh 0B Tt A pte OF B-hel ph 8: Us ol 
করিলেন, অতঃপর ফেরেশতাগণের সহিত নামায পড়িলেন। নামায Ys edt pal mehr OF pols chy SAVES 
অস্তে ফেরেশতাগণ বলিলেন, জিত্রীল, আপনার সঙ্গে ইনি কে? জিত্রীল 
বলিলেন, ইনি আল্লাহর রস্থূল মোহাম্মদ (সাঃ) নবীগণের সমাপ্ত- 
কারী ।--বয যার । 

হয়সমী বলেন, উভয় হাদীসের পুরুষগণ বিশ্বস্ত, শুধু ইহা অনির্দিষ্ট 


lee: 

যেদিন আমার আকাশে নৈশভ্রমণ ঘটিয়াছ্ছিল, আমার প্রভু 
আমাকে তাহার এতদূর সান্নিধ্য দান করিয়াছিলেন যে, তাহার ও 
আমার মধ্ো দুইটি পরস্পর সংলগ্ন ধনুকের মধ্যবতী ব্যবধানের তুলা 
যে, এই হাদীস রুবাইয়অ বিনে আনস আবুল আলীয়ার নিকট শ্রবণ ব! তাহ! অপেক্ষাও কম, আরে! কম দূরত্ব অবশিষ্ট রহিয়াছিল। 
করিয়াছেন, না অন্য কোন তাবেয়ীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ২ আল্লাহ বলিলেন, হে আমার প্রিয়, [ হে মোহান্মদ (সাঃ)! ] যদি আমি 

৪৬। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, আপনাকে সৰ্বশেষ নবী করি, তাহা হইলে কি আপনার পক্ষে দুশ্চিন্তার 
কারণ হইবে ? আমি বলিলাম, হে আমার প্রভু, না। পুনশ্চ আল্লাহ 
বলিলেন, হে আমার বন্ধ, আপনার উন্মতকে সর্বশেষ উল্মতে পরিণত 
করিলে তাহা কি আপনার উন্মতের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ হইবে? 
আমি বলিলাম, ন! প্রভু! আল্লাহ বলিলেন, আপনার উম্মতকে 
আমার সালাম জানাইয়া দিন এবং তাহাদিগকে বলুন যে, আমি তাহা- 
দিগকে সর্বশেষ উন্মত করিয়াছি, এবং আমি কদাচ তাহাদিগকে লাস্ছিত 
করিব না । - খতীব, হয়সমী ও ইবনে জবওয়ী ৷ ২ 

১ মুসলদ (২) £১২, ধূদলিগ্ন (১) ১৯৯; তিরমিযী (২) ৪৯২ ; 
মূদলিম (১) ১৯৯; তিরমিযী (২' শরহে সুহাহ (৪) ১৯6৫ পুঃ। 

২। কনবূল উম্্‌মাল ২১১৫ পৃঃ ৷ 
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আমাকে --অন্যান্য নবাঁগণ অপেক্ষা ছয়টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান 
কর! হইয়াছে; আমাকে ভাষার সবাংগাঁন সম্পদ প্রদত্ত হইয়াছে, 
আমাকে সন্তরাসিত করার শক্তি দেওয়া হইয়াছে, আমার জন্য যুদ্ধের 
লুণ্ঠটনকে হালাল কর! হইয়াছে এবং মাটিকে আমার ভ্রশ্য বিশুদ্ধতা 


৯। তফসীর তবযী (১৫) ৭ ও ৯ পৃঃ ; মজমাউবযওয়ায়েদ (১) ৭১ পৃঃ । 
| মজমা্টয যওয়ারেদ (১) ৬৮ ও ৭৪ পৃঃ। 


(ঙ) সহল সাএদীর হাদীস, 

£৮ আবহ্থল মুততালিবের পূত্র আব্বাল রহুলুল্লাহরর (সাঃ) 
নিকট হিজরতের অশুমতি প্রার্থনা করিলে হুযুর (লাঃ) তাহাকে বলিলেন, 
2p ty drys AOU anh el SH Bie mi ‘sl 

"Spel 2 mAs LoS 52g! 

চাচাল্দী, আপনি যে স্থানে রহিয়াছেন, সেই স্থানেই থাকুন, 
আল্লাহ যেরূপ আমার দ্বারা নবুওত শেষ করিয়াছেন, তদরূপ আপনার 
দ্বারা হিজরতকে সমাপ্ত করিবেন,--তাবারাণী, আবুইয়োলা, ইবনে 
আসাকির, ইবনে নজ্দার । 


হয়সসী বলেন, এই হাদীলের অন্যতম বর্ণনাদাত৷ ইসমাঈল বিনে 
কায়েস বর্জনীয়। 


২২২ নবুওতে-মোতাশ্মদী 


(চ৷ আবদুল্লাহ বিনে আমার বিন্তুল ‘আসের হাদীস 
£৪৯। একদ! রস্কুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট এরূপভাবে 
আগমন করিলেন যেন তিনি আমাদিগকে চির বিদায় দান করিতেছেন। 
অতঃপর বলিলেন, 
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aaalpny daBysg LS mid octs |S dls ul 
uF! Ssiyge 3 IFT Bra low 3 Dyed ond Sale 
| Si fala tt etd SU fg wed Tgaably I peli 
আমি উন্মী নবী মোহাশ্মদ (সাঃ) ! আমি উম্মী নবী মোহাম্মদ (সাঃ) । 
আমি উল্মী নবী মোহাম্মদ (সাঃ), আমার পর আর 
কোন নবী নাই। 


৯। মধ্রমাউযযপয়ায়েদ (৯) হ৬৯ পৃঃ । 


নবুওতে-মোহান্মদী ২২৩ 


আমাকে বাক্যের আদি অস্ত এবং পূর্ণত্ব দান কর! হইয়াছে! 
দুধখের প্রহয়ী কয়জন আর আরশের উত্বোলনকারীদের সংখ্যা কত, 
তাহ! আমি অবগত আছি। আমার কল্যাণে ধর্ম সহজসাধ্য এবং 
আমার উম্মতের পক্ষে শান্তিদায়ক হইয়াছে। অতএব যত দিন আগি 
তোমাদের মধ্যে রহিয়াছি, আমার কথা শ্রবণ ও প্রতিপালন কর আর 
চলিয়া গেলে তোমর! আল্লাহর এসন্থের অনুসরণ করিতে থাকিও । 
আহ যদ । 

এই হাদীস ইমাম আহনদ বিভিন্ন সনদের সহিত তাহার মুলনদে 
রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ১ 


৯। মূসনদ (২) ১৭২ ও ২৯২ পৃঃ ৷ ট্বনেরজ্বের আমেউল উলুনে 
ওয়াল হিন্কাম, ১৮৭ প৷; কনযূল উন্নাল (১) ৪৮ পৃঃ। 


গঞ্চন্ন প্রকরণ 
রসুলুল্লাতর (সাঃ) পর আর কোন নবী নাই 
(ক) আবু হুরায়রার হাদীস 
৫৬। রম্থলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
5 Sale si Dla LAS lB migr3 daily gH ci 
- CIs lila Cgc 3 Sdnt Tally 
' বনী ইসরাঈলগণের শাসনকাৰ্য নবীগণ পরিচালন! করিতেন, 
একজন নবীর মৃত্যু হইলে অন্য আর একজন নবী ভাহার স্থলাভিযিক্ত 
হইতেন, অথচ নিশ্চয় আমার পর আর কোন নবী নাই। 
অবশ্য আমার পর খলাঁফা হইবেন এবং তাহাদের সংখ্য অনেক 
হইবে '-_-আহমদ, বুখারী ও মুললিম। ১ 
৫41 রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
usd ile 85 etd AS BGAN etegel AF Jeilpet shal 
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- lash lil O93 
নবীগণ বনী-ইসরাঈলগণের শাসন কার্ষ পরিচালন! করিতেন, 
একজন নবী চলিয়া গেলে আর একজন নবী তাহার স্থলাভিষিক্ত 
হইতেন, কিন্তু আমার পর তোমাদের মধ্যে আর কোন নধীর 
অড়াদ্বয় ঘট়িবে ন|৷ লোকের! দিনচ্দাস!। করিল, হে আল্লাহর রম্থল 
(সাঃ। তাহাহইলে কি হইবে? রস্থলুলাহ (সাঃ) বলিলেন, বহুমংখক 
খলীফা হইবেন-_ইবনে শয়বা ও ইবনে মাজা। ২ 


|e 


৯1! মুসনন (২! ২৯৭; বৃধারী, ফতহসহ (৬৷ ৩৬০; মুসলিম (১) J 


এইড পৃঃ । 
২। কনবূল উম্‌মাল (৩) ১৬৯, ইবনে্নাজ্জ, ২১২ পৃঃ। 


ইয়োলা ৷ ৩ 


নবুওতে-মোহাম্মদী ২২৫ 
৫৮। বৱসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
| S14 Ya 3 ol pl os I-A LAST 
(বনী ইসরাঈলের শাসনকাৰ্য তাহাদের নবীরাই চালাইডেন), 
একজন নবীর মৃত্যু ঘটিলে আর একজন নবী দীাড়াইতেন, কিন্ত 
আমার পর আর কোন নবী নাই ইবনে জরীর। ১ 
৫৯। বৱস্থলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
RSA Ul sy dsr dsladll Af Sime Og SL AT yt 
= sloni Nl dsl ale Sdmesy sles 
আমি নবীগণের শেষ এবং মামার মসজিদ মসজিদসমূহের শেষ । 
অন্য রেওয়ায়তে আমি নবীগণের সমাপ্রকারী এবং আমার মসজিদ 
নৰীগণের মসজিদসমূহের সমাপ্তকারী - মুসলিম । ২ 
(খ) সা'দ বিনে আবি ওয়াক্কাসের হাদীস 
৬০। যন্লুল্লাহ (সাঃ) তবুকের যুদ্ধে যাত্রা করেন এবং হযরত 
আলীকে ডভাহার স্থলাভিযিক্ত রূপে মদীনায় রাধিয়া যান। আলী 
বলেন, আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের সংগে ফেলিয়া যাইতেছেন। 
রসুলুল্লাত (সাঃ) বলিলেন, 
ABI tg od Oa Dyiat gt OFT ONSET 
- S54 al 
হযরত মুসায় সহিত হারূনের যে সম্পর্ক ছিল, আমার সহিত 
তোমার সেইরূপ সম্পর্কে কি তুমি সন্ত্ট নও ? তফাৎ শুধু এইযে, 
আমার পর নার কোন নবী নাই ৷--আহমদ, বুথারী, মুসলিম ও আবু- 


EEE SENET 


৯1 কম্যূল উমযাল :৩। ১৬৮ পূঃ । 

২' মৃূসলিম :১৷ ৪৪৬; উমন্াল ৬) ২০৪ প্রঃ । 

৩1 ঘসনদ ১) ২৯৭; বুধারী, ফতহ সহ ৮) ৮৬ পুঃ, মৃসলিয় 
(2 ২৭৮ পৃঃ ৷ মঙ্মাটয যঞ্ুয়ায়েদ ৯) ১০৯ পঃ । 


১৫ 


২১৫, নবুওতে মোহান্মদী - 


৬১। রম্বলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বলিলেন, 
| Sdn ut) all Sl GF sgh al Fiat Ee i 
হযরত মুসার জহ্য যেমন হারূন, তুমিও আমার পক্ষে তেমনি! 
তফাৎ শুধু এইটুকু যে, আমার পর আর কোন নধী নাই ২ 
আহমদ ও মুসলিম । > F 
৬২। আবু সুফয়ানের পূত্র মুমাবীয়া সা'দ বিনে আবি 
ওয়াককালকে একদা আহ্মান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
UN oS Ll anew J Poll nd ol Bante 
ua ust ails Al CE ET = 2 “rie axl hes al ls. Al rt 
LL alt Smt Lg rt) uF) l - ule 4 JN - dn Jae 
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সাবুতোরাব অর্থাৎ আলীকে গালাগালিক্ষরিতে আপনি ইতস্ততঃ 
করেন কেন? সা'দ বলিলেন, - রস্থলুল্লাহ্‌ (সাঃ) হযরত আলীকে যে 
তিনটি কথ! বলিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মরণ রহিয়াছে, - তন্মধো 
একটি কথা এই যে, কোন অভিযানে রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে 
পশ্চাদবতীঁ করিয়াছিলেন । হযরত আলী বলিয়াছ্ধিলেন, হে আল্লাহর 

; আপনি আমাকে নারী ও. শিশুদের দলে লিছলে ফেলিয়া 
গেলেন?! রসুলুল্লাহ ‘সা:) বলিলেন মৃদার জ্রস্য যেমন হারূন ছিলেন 
আমার সত্যত তোমার সেইরূপ সম্পর্কে কি তুষি সন্তুষ্ট নও? তফাৎ 
শুধু এইটুকু যে, আমার পর আর ননবুওত নাই ।--আহমদৎ 
মুসলিম ও তিরমিযী ৷ ২ 

৬৩। মূম্মাবীয়া তাহার কোন এক হযত্খ পাকা আগমন রুরায় 
সা'দ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। হযয়ত আলীর কথা উত্থাপিত 


১॥ মুঙ্গ্দ (২) ১৮৪ পুঃ, মৃসচিন (২) ২৭৮ ৭৪ 
২। মূসন্দ (২) ১৮৪, মৃসলিম (২) ২৭৮, তির্‌ম্লযী [৪]. ৩২৯ পৃঃ । 


নবৃওতে মোহাম্মদী ২২৭ 


EE - 1 f 


হইলে সা’দ অতিশয় রুষ্ট হইয়া উঠেন এবং বলেন, আমি রস্থলুল্লাহ 
(সাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছিলেনঃ 
Use Up Gi SF JPN AEs 3 lps Gs lye SS 
| S44 cD BIN es 
আমি যাহার অন্তরঙ্গ বক্ধু. আলীও তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু | আমি 
রসূলুল্লাহ (লা:]-কে ইহ!ও বলিতে শুনিয়াছি হে আলী, মুসার জন্ম 
যেমন হারূন তুমি আমার পক্ষে তাহাই । তফাৎ এইটুকু যে, 
আমার পর আর নবাঁ নাই।-ইবনে মাজা । ১ 


গ। জরীর বিনে আবদুল্লাহর হাদীস 

৬৪। রকন্কলুল্লাহ (সাঃ) যখন আলীকে পিছনে রাখিয়া যাইতে 
ইচ্ছা করিলেন, তখন হযরত আলী বলিলেন, আপনি আমাকে পিছনে 
রাখিয়া গেলে লোকেরা কি বলিবে! রসুলুল্লাহ (সা:) বলিলেন, 
mel All YUP rgd 0 Lp Diet si ULES Ol perl ll 

- lsh S582 LUFF I (31) on Shs 

মুসার জন্য যেমন হার্ধন ছিলেন, আগার সহিত তোমার সেইরূপ 
সম্পর্কে তুমি কি সন্তুষ্ট নও? পার্থকা শুধু এই টুকু যে, আমার পর 
আর কোন নবী নাই ( অথবা বলিলেন) আমার পর আর কেহ 
নবী হইবেন! ৷--আহমদ ৷ ২ 

৬৫। বসুলুল্লাহ (সাঃ} বলিলেন, - ৪4৭ ১5) 4 
আমার পর ননী নাই।- তিরমিযী। ৩ 


(ঘ) আবঢ়ল্লাহ বিনে উমরের হাদীস 
£৬। বম্থলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, - 139) ৪4! ni 
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> ই্ৃল্নে মাজা, মবদ্‌ দগ্া, ১২ পঃ । 
২। ঘুসনদ তো ৩৪৮ পৃঃ । 
৩1 তিয়নী (৪) ৩৩১ প্রঃ 


- ন 
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(ন্র) বররা'বিনে ‘আখযিব ও যয়েদ বিনে আরকমের হাদীস 
৭০-। দারিট্রের . অভিযান অর্থাৎ তবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে 
রশূলুল্লাহ (সাঃ) হহরত আলীকে বলিলেন, মদীনায় হয় আমাকে, 
নয় তোমাকে অবপ্তই থাকিতে হুইবে। অতঃপর তিনি হযরত 
আলীকে মদীনায় রাখিয়া গেলেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন গাযী ক্নপে 
অগ্রসর হইলেন, তখন কতিপয় লোক বলাবলি করিতে লাগিল যে, 
আলীর কোন কার্যে অসম্তষ্ট হইয়াই রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাহাকে পিছনে 
রাখিয়! গিয়াছেন। হযরত আলী ইহ! শ্রবণ করিয়। রস্থলুল্লাহর (সাঃ) 
পশ্চান্ধাবন করিলেন এবং ডভাহার সহিত মিলিত - হইলেন । রসুলুল্লাহ 
(চ' আবু সাঈদ খুদরীর হাদীস (সাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আলী, তোমার আগমনের কারণ কি? 
__/৬৮। রন্ুলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ করিলেন, যে আমার পর নবী আলী বলিলেন, কতক লোকের ধারণা এই যে, আমার কোন কারে 
কি সহিবা, হার, পাবুরুকর নতিয়া। অসন্তষ্ট হইয়া আপনি শামাকে মদীনায় রাখিয়া আসিয়াছেন। ইহা 
শ্রবণ করিয়া রসুলুল্লাহ (সাঃ) হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, 
হে আলী, মুসার সহিত হারূনের যে সম্পর্ক, আমার সঠিত 
তোমার সেই সম্পর্কে তুমি কি সন্তন্ট নও? তফাৎ এই যে, 


আমার পরব নবুওত নাই এবং আমার কেহ উত্তরাধিকারী 
মাই--তাবারানী । 


হয়সমী বলেন, সনদের অক্বতম রামী ইয়াহইয়া বিনে ইয়াহৃইয়। 
আস্লমী ছুবল। ১ 


(ঙ) সা'দ বিনে মালিকের হাদীস 
৬৭। বসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, e Stat ani] a 
আমার পর নবী নাই ৷--ইবনে সা'দ। ২ 


হয়লমী বলেন, ইমাম আহমদের সনদের পূরুষগণ আতীদঈয়াহ 


আওফী ছাড়া সকলেই বুখারীর পুরুষ এবং আওফী কে ইবনে মুঈন 
বিশ্বস্ত বলিয়াছেন। ৩ 


(ছ) আবু উনাম| বাহেলীর হাদীস a - Sin AT ost od BI ek 
1-1৬৯ বিদায় হন্বের শেষ দিবদ' রসুলুল্লাহ (সাঃ) ভাস্থার খুতবায় তুমি নবী নও এবং আমার পর আর নবী নাই। 
আদেশ করিলেন, হযরত মালী বলিলেন, নিশ্চয়, হে আল্লাহ্র রসুল! হুযুর (সাঃ) 
- 0-5 1a Ll Vy Sar aN all বলিলেন, ব্যাপারও ইহাই ।-ইবনে সা'দ ও তাবারানী। 
(জনগণ অবহিত হও, আমার পর নবী নাই এবং তোমাদের হয়সমী বলেন, তাবায়ানীর সনদের পুরুষগণ ময়মুন আবু আবতুপ্লাহ 
পর আর উন্মত নাই৷ -- তারারানী, ইবনে আনাকির ও ইবনে জরীর। বসরী ব্যতীত সকলেই বুখারীর পুরুষ এবং ইবনে হিব্বান ময়মুনকে 


হয়সমী বলেন, হ্বিবিধ সনদের একটির পূরুষগণ সকলেই বিশ্বস্ত বলিয়াছেন! (১) 


de j | (ৰ) আবু যিম্মলের হাদীস, 
৭১। স্বপ্রফল সংক্রান্ত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) আবু যিল্মলকে 
বলিলেন, 


১1! আজম্াউয যণয়াটেদ (৯! ১১০ পূঃ । 

ঈ₹.' ডাবাক্কাত (৩) এয প্রঃ, 5৫ শর । 
মজমাটয যৎয্জায়েদ (৯) ১০৯, »ন্যুল্উমমাল (৬) ১৫০৩ প্‌ ঃ। 

৪1 কন্যূল উদ্থাল (৩) ৬২ ও মজমাটয যাওয়ায়েদ-_(৮) ২৬০৩ পঃ । 


[2 


৯। ভাবাকাত (৩) ॥ম প্রঃ, ১৪ পৃঃ ; মজ্মাউয যওয়ায়েদ (৯) ১১১ পৃঃ। 
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আর তুমি (স্বপ্নে। যে উঠ্রী দেখিয়াছ আর উহা আমাকে পরিচালনা 


করিতে দেখিয়াছ, উহ! হইতেছে কিয়ামত, যাহা: আমাদের সময়ে 
(অথাৎ রসুলুল্লাহর [সাঃ] নবুওতের কালের মধ্যে ) সংঘটিত হইরে। 


আমার পর ' কিয়ামত পর্যন্ত) নবী নাই এবং আমার উম্- 


মতের পর (কিয়ামত পর্যন্ত) আর উন্মত নাই--বয়হকী 
(দালায়েল) । (;) 


(এ) তামীম দারীর হাদীস | 
৭২। কবরের জিজ্ঞাসা সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীসে রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) বলিলেন, | 
er! 2 By © atl ders 8 api S cert I3%h 
Lode 34) ON glob 
মৃত বক্তি কবরে বলিবে,. ইসলাম আমার দ্বীন আর মোহাম্মদ 
(স1:) আমার নবী এবং তিনি সমস্ত নবীর শেষ ৷ তখন ফেরেশতা 
দুই জন বলিবেন, তুমি সত্য বলিয়াছ।--আবু ইয়োলা ও ইবনো 
জআবিদ্‌ দুন্য়া ৷ ২ 


(ট) হাবশী বিনে জুনাদা'র হাদীস 
৭৩। রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলাঁকে বলিলেন, 
= Saat fs ll YH ; Eg 3 G2 Ogle Uys > Sih le lh 
হে আলী, মুসার যেমন হারুন, তুমিও আমার পক্ষে তেমনি, 
তফাৎ শুধু এই যে, আমার পর নবী নাই ।- আবুনঈয়। ৩ 


mI. ™=——- 


৯। তফলীয় ইবনে ফ্লীর (৯) ৩৭০ পৃঃ । 


২ | তফসীর দূর্রে মনসুর (৬) ১৬৫ পৃঃ । } 
৩। কন্যুল উন্মাল ৬৷। Tf 


২৩০ EEA, নবুওতে মোহান্মদী ৷ 


“নৰুঙতে মোহাম্মদী ্ ২৩১ 


(5) খঘয়েদ বিনে হারিসার হাদীস 

৭৪। রক্লুল্লাহর (সাঃ) নিক্কট হইতে যয়ে্দ বিনে হারিনাকে 
তাহার ইসলাম গ্রহণের পর তাহার আত্মীয়গণ লইয়। যাইবার জন্য 
আসিয়| যয়েদকে বলিল, আমাদের সংগে চল। যয়েদ_ বলিলেন, 
আমি রমুলুল্লাহর (সাঃ) পরিরে রা.তাহাকে' ছাড়। আর ক্কাহাকেও 
চাইনা ৷ তাহাযা রস্থলুল্লাহকে (সাঃ) বলিল. আমর! এই বালকের 
জন্য সকল প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত আছি, আপনি.বলুনঃ আপনি 
কি চান? রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
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প্রভু নাই এবং আমি আলাহর নবী ও রমুলগণের সমাপ্তকারী । 
তোমরা এই সাক্ষা দনি করিলেই আমি যয়েদকে তোমাদের সংগে 
প্রেরণ করিব ।--হাকিম। ১ 


(ড) আবু কবীলার হাদীস 


৭৫। কসুলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ করিয়াছেন যে, 

eS FSS tp 3 aly Tpit Lol S35 oly 
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আমার পর নবী নাই এবং তোমাদের পর উশ্মত নাই, 
অতএব তোমর! তোযাদের প্রভুর ইরাদত কয়, তোমাদের. রায়ায়ান 
মাসে সিয়াম পালন কর এবং তোমাদের শাসনকর্তাগণের অনুগত থাক, 
তাহা হইলে তোমরা! তোমাদের প্রভুর স্বর্গে ঘ্যানে প্রবেশ করিবে।=- 
তাবারানী--ও বাগাভী। ২ 


১। দুসতদ্রক (৩) ২১9 পুঃ। 
২। বন্বুল উন্বাল। 


A নৰুওতে মোহাম্মদী 


(ঢ) মালিক বিনে হুয়ায়রসের হাদীস 
৭৬ ৷ ব্রস্থলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ করিলেন ঘে, 
= LE Any uw bi asl [) 


আমার পর আর নবী নাই ।-হাকেম ও তাবারানী। ১ 
(৭) আবদুললাহ বিনে আব্বাসের হাদীস 

৭৭। রনুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, | - ৭৭ ৫৪ ১ 4 

আমার পর নবী নাই। বযযার । 

হয়সমী বলেন যে, আবু বল্্‌জ কবীর ছাড়। সনদের বর্ণনাদাতাগণ 
বুখারীর পুরুষ এবং আবুবলজ বিশ্বক্ত। ২ 


(ত) আলী বিনে আৰি তালিবের হাদীস 

৭৮ । রসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলিলেন 
EUG SA) ldlis wis) J © she OKT 1 eLsils 

[Sd sd all YY gc gga Myst CFT ol Le95)l 

সআমার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ছবন্য তোমাকে পিছনে রাখিয়াছি। 
আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রসূল, মামি আপনার পিছনে পড়িয়া 
থাকিব ? রম্ৃলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, মুসাত্র জক্ক যেমন হারূন, 
আমার জশ্য তুমি সেইরূপ হওয়ায় কি সন্তুষ্ট নও { তফাৎ শুধু এই 
যে, আমার পর নবী নাই ৷--তাবারানী ( আওসত ) 

হশ্নসমী বলেন, সনদের পুরুষগণ সকলেই বুধারীর পূরুষ। ৩ 


(থ) আসমা ব্নিতে উনমায়সের হাদীস 
৭৯। লসুলুল্লাহ (সাঃ) আলাকে বলিলেন - 


৯১॥ মজমাউয যাওয়াঘেদ (৯) ১০৯ প্রঃ । 
| মজ্ম্া্টয যওয়ায়েদ (৯) ১১০ পঃ । 
© মজ্মা্টৎয়ায়েদ (৯) ১০৯পৃব। 


নৰুধতে-মোহান্মদী ২৩৩ 


মুসার পক্ষে যেমন হারূণ, তুমি আমার পক্ষে তেমনি! পার্থক্য 
শুধু এই যে, আমার পর নবী নাই ৷-_আহমদ ও তাবারানী। 

হয়লমী বলেন, ফাতিমা বিনতে আলী ব্যতীত সনদের রাবীগণ 
সকলেই বুখাত্রীর বর্ণনাদাতা এবং ফাতিম! বিশ্বস্ত । ১ 


(দ) (উৰ্ম্মল খু'মেনীন) উম্মে সলমার হাদীস 
৮০। রম্বলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বলিলেন 

- Sinl gf Al pet gg Gt Ogle Uji 8 UgSF Of #35 bl 
মুসার পক্ষে যেমন হারূন ছিলেন, আমার পক্ষে তুমি সেইরূপ 


হইলে কি সন্তুষ্ট হওনা? তফাৎ এই যে, আমার পর নবী নাই। 
- আবুইয়োল! ও তাৰারানী । ২ 


(থ) ইমাম আহমদের হাদীস 

৮১। ইবনে বদরান মদখলে ও আবুইয়োল! তাবাকাতে উল্লেখ 
করিয়াছেন, ইমাম আহমদ সিনে হাম্বল মুসদদদকে লিখিয়া পাঠান যে, 

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
JF af Al Reg hele abl cdn3) Mass ste Sf 
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আমি যদি কাহাকেও একমাত্র বন্ধু (খলীল) রূপে গ্রহণ করিতাম, 
তাহা হইলে আবু বকরকেই গ্রহণ করিতাম কিন্তু আল্লাহ তোমাদের 
সহচর অর্থাৎ স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেই খলীলরূপে বরণ করিয়া 
লইয়াছেন এবং আমার পর নবী নাই। 


(ন) ইবনে মতাহহর ইমামীর হাদীস 
৮২৷ শী মযহবের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম ইবনে মুতাহৃহর আহলে- 


সুয়তগণের বিরুদ্ধে ‘মিনহাজুল কারামহ' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, 


১_২। কন্যূল উন্বাল (৬' ১০৪ পৃঃ 
৩। আল্‌ দদ্ধল, ১১ পৃঃ তাবাকাতুল হানাবিল।; ২৫০ পৃঃ। 


ca as _নৰুতে মোহাঞদী মোহাম্মদী 


ইহার প্রতিবাদে শায়খুল ইসলাম ইবনে তয়মিয়াকে তাহার অমূল্য 
মিনহাজ্ুস সুন্নাহ নামক বিরাট গ্রন্থ রচল! করিতে হইয়াছিল। আহলে- 
সুত্নতগণের শত্রতায় প্রবৃত্ত হইয়াও সতোোর খাতিয়ে ইবনে মুভাহৃহরকে 
নবুওতের পরিসমাপ্তির হাদীস হযরত আলীর ফযীলত প্রসঙ্গে 


রেওয়ায়ত করিতে হইয়াছে। তিনি বলেন, তবুক যুদ্ধের সময়ে রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) হযরত আশাকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তাহাকে 


বলেন, 

Alyy gh CFF Ul gn LF edgt a lal J Spelt Ol 

* © Sd af YAN Gage F033 
তুমি অথবা আগি ছাড়া অন্ক কেহ মদীনার উপযুক্ত নয়, তুমি 


কি ইহাতে সন্তষ্ট নও যে, মুসাব্র জন্তু যেমন হাকূন, আয়ার পক্ষে 
তুমিও তেমনি হও, তফাৎ শুধু এই যে, আমার পর নবী ন'ই। ১ 


ET SENN 


[5 নিন্যান্ুস সুল সুন্নাহ (২ ১৭০ পূঃ । 


~~ 


L 


El 


য্ঠ প্রকরণ 


রসুলুল্লাহর (দাঃ) পর সনিৰ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নবুঙতের 
পরিসমাপ্তি ঘটয়াদ্ধে। 


(ক) আমাস বিনে মালিকের হাদীস 
৮৩। ব্ৰসুলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ en Li 
ul Ip san dna Ni ‘Sabai si ig Mgt ol 
be ও নবুওত, (এর সূত্র) ছিন্ন হইয়!, গিয়াছে অতএব 


আমার পর কোন রস.ল নাই, কোন নৰীও নাই আহমদ 
ও তিরমিযী । 


ইমাম ডভিরমিযী এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। ১ 


(খ। আব. ত.তুফায়লের হাদীস, 
৮৪। বন্ুলুলাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
Ialdse lh ofl Lsdsi Lolth Nsan 535) 
Liomlaltleil Sd slat tJ 
আমার পর নবুওত নাই, শুধু সুসংবাদ সমূহ ছাড়। ৷ লোকের। 
জিজ্ঞালা করিলেন, হে আল্লাহর রম্ুল, সুসংবাদ কি? রসুলুল্লাহ (সাঃ) 
বলিলেন: উৎকৃষ্ট ব্বত্প। অথবা! বলিলেন, শুভ স্বপ্প । --আহসদ। ২ 
গ) আত৷ বিনে হয়াসারের হাদীল 
৮৫ ব্ৰসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 


Sl pagal ley HAE ol all SN yet! rt 84 usin ge 


১॥ মুসনদ ৩) ২৬৭ পঃ ও তির্মিষী (৩; ২৪৮ পৃঃ | 
২॥ মূসনদ (৫ ৷ ৪658 পূঃ। 


ASE 31 all Jala lal UjAL TUG fA Joy 

আমার পর সুসংবাদ ছাড়! নবুওতের কিছুই অবশিষ্ট রহিবেন! । 
সাহাবাগণ জিজ্ঞাস! করিলেন, হে আল্লাহর রসুল, সুসংবাদ কি! 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেম, সং ব্যক্তি যে শুভস্বপ্প দেখিয়! থাকেন 
বা তাহাকে দেখান হইয়া থাকে ।- মালিক ৷ ৯ 


ঘ। আব. হুরায়রার হাদীস 
৮৬৷ ব্রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
IU Polimahly E20 Lol Sl 30 ne 
| Zmdtall bil 
স্বসংবাদ ছাড়া নবুওতের কিছুই অবশিষ্ট নাই । লোকের! বলিলেন, 
সুলংবাদ কি? রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, শুভ স্বপ্ন ।--_ বুখারী । ২ 
৮৭। রস্বলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
(AILAITUS NN Bll oe Sat i 0 AM 
শুভ স্বপ্ন ব্যতীত আমার পর নবুওতের কিছুই অবশিষ্ট রহিবেন! ৷ 
নাসায়ী ৷ ৩ 


ঙ) আবঢুলাহ বিনে আব্বাসের হাদীস 

৮৮! শ্রববনে আব্ব।স বলেন, 
doy gf eg Aj BE) lng Ache dl ho al ga) +: 
ili! lh 428 al gf) a gl dls dyke play asd cle Hl 
elena ‘imlallag lS ipl oly Gt te “ll 
ASH al 
৯। মুঞ্য়াত্া (২) ২৪৭ পৃঃ । 
২1 বুখায়ী, সন্ধীহ (১২৷ ৩৩১ পূঃ । 
৩1 ফতহলৰায়ী (১২) ৩৩৩ পৃঃ । 


নবুওতে মোহাম্মদী | ২৩৭ 


1 


রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাহার মন্তিম রোগে মাথায় পঢ়ি বাধা অবস্থায় 
তদীয় গৃহত্বারের পর্দা সরাইলেন। সাহাবাগণ হযরত আৰু বক্‌রের 
পিছনে সারিবদ্ধ ভাবে ধাড়াইয়াছিলেন। রস্থলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
হে জনগণ, নবূওতের সুসংবাদের মধো আর কিছুই অবশিষ্ট রহিলনা, 
শুভব্বপ্প ছাড়া, যাহা মুসলমান দর্শন করে বা তাহাকে দর্শন করান 
হয় ।--আহৃমদ, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসায়ী ও ইবনে সা'দ। ১ 


চ) উন্মল যুমিনীন আয়েশার হাদীস 
৮৯। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
til Jy 130 Lolpiedl Sl ES Spl c-Si gin SY 
Lads 33 dealin mall GUjAl SU toll by 
আমার পর সুসংবাদ ব্যতীত নবুওতের কিছুই অবশিষ্ট রহিবেনা । 
লোকের! জিঙ্গানা করিলেন, স্বসংবাদ কি? রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 


শুভন্দবপ্ন { মামুয যাহা দর্শন করে অথব। তাহাকে দর্শন করান হইয়! 
থাকে-_আহুমদ । ২ 


ছ) উমূমে কুষ কাআাবীয়ার হাদীস 
=০। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
- Sipe Seth 3 gril ot 
নবুওত চলিয়! গিয়াছে এবং সুসংবাদ অবশিষ্ট রহিয়াছে। 
দারমী ও ইবনে মাঙ্গা। ৩ 
উল্লিখিত আটটি বিশুদ্ধ হাদীসের সাহাযো কয়েকটি বিষয় 
সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে। 


৯' মুসন্দ (৯' ২১১ ফতহসবারী (১২) ৩৩২, তাবাকাং (২) ২ প্রঃ, 
১৮ পৃঃ | 

২1 মৃদনদ, (৬) ১৯৯ প,ঃ। 

৯1! মৃসনদে দারমী, ২৭৩ পৃঃ ও সুলনে টবনে মাজ! ২৮৬ পৃঃ। 


২৩৮ - _ নৰুওতে মোহান্মদী 


প্রথম, নবুঞত ও রিসালতের কোন প্রকরণ, গুল্ম (বাতেনী) 
বা প্রকাশ্য (খাহেরী), প্রতিফলিত - (বরোষী) বা প্রত্রক্ষ (হকীকী) 
প্রতিচ্ছায়ামূলক (যিল্লী) বা অবয়রী (নফসী) কোন কিছুরই অস্তিত্ব 
রক্ষুলুল্লাহর (সাঃ) মহ! প্রয্নাণের পর  ধরাতলে অবশিষ্ট নাই। 
রম্তুলুলাহ (নাঃ) হুয়ং দ্বার্থহীন ভাষায় বলিতেছেন, নবূগত ও রিদালতের 
ছিলছিল! বা স্বত্ৰ ডিন্ন' হইয়। গিয়াছে। স্বতরাং রহ্থলুল্লাহ (সা:)-কে 
যাহার! সতাবাদী বলিয়! বিশ্বাদ করেন, তাহাদের পক্ষে রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) পর অনশ্য কোন প্রকার নবুওতের সত্যতা মাল্ধ করার উপায় নাই। 

দ্বিতীয়, রসুলুল্লাহর (সাঃ) বিয়োগের পর কিয়ামত পর্যন্ত মুবাশশৃবরাৎ 
অর্থাৎ সুসংবাদ বিদ্যমান থাকিবে । রম্বলুল্লাহ (সাঃ) স্পষ্টভাষায় নির্দেশ 
দান করিয়াছেন যে, স্থুলংবাদের অধিকারী প্রতোক সাধু মুসলমান 
হইতে: পারেন, ইহ্বা নবী বা যন্থুলগণেশ্র জন্য সীমাবদ্ধ নয়। অত্র 
কেহ স্থসংবাদ প্রাপ্ত হটয়াছে বলিয়া কদাচ নবুওত বা রিসালতের৷ 
দানী করার অধিকারী হইবেন । ঘটি স্বসংবাদ লাভ করিয়া কেহ 
নবৃওতের দাবী করিয়া বসে, তবে তাহাকে সতাবাদী স্বীকার করার 
উপায় নাই৷ | 

তৃতীয়, রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) ব'চনিক হাও নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন 
হইয়াছে যে কোন বাক্তি জাগ্রত অবস্থায় উক্ত সুসংবাদের অধিকারী 
হুইবেনা। সুসংবাদ ওহী বা এশীবাণীর পর্যায়ভুক্ত নয়. উহ! কেবল 
ব্বপ্রযোগে দর্শন কর! যাইতে পারে। মুসলমানের সত্াকার স্বপ্ন 
ছাড়া উহার অন্য কোন মূলা নাই । অতএব স্বপ্পকে “নবৃওত বা 
স্লিসালত বলিয়া ধারণা করা শুধু অসত্য দাবীই নয়, উহা নির্বু দ্ধিতার 
পরিচায়কও বটে । 

+ চতুৰ্থ, এই হাদীসগুলি দ্বারা রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইহাও স্বল্প- 
ভাবে নির্দেশিত করিয়াছেন যে, ডাহার পর শফের্ূস নবৃওত ও 
রিলালত শেষ হইয়া গিয়াছে, তেমনি তাহার পয কোন রম্বল ও 
নবীর আগমন "ঘটার সম্ভাবনা নাই। যাহ| অঘটন বলিয়! স্বয়ং 


নল্ঞচততে মোহাম্মদী ২৩৯ 


রসুলুল্লাহ (সাঃ) সাব্াস্ত করিয়াচাৰ কোন মুসলমান তাহার সম্ভাব্যতার 
কল্পনাও করিতেপারন!! কিন্তু আশ্চর্যের নিষয্ন যে, একদল অন্বটন 
ঘটনপটিয়সী - রন্ুলুল্লাহ (সাঃ)-কে (মআযাল্লাঃ) মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন 
করার ধৃষ্টতা দেখাইয়াও ক্ষান্ত রহে নাই, তাহার! নবুওতকে মুড়িমুড়কির 
সলায় বস্তু ধরিয়! লইয়াছে এবং ইসলামকেই নবৃণ্ত বলিয়া প্রচার 
করিতেছে! ইয়ালিলাহে ওয়| ইয্ন। ইলায়হি রাজেউন ! বাহক 
বাহিত ও যরফ গ্রয রুফের প্রভেদ যাতঠাদের অনুভব করার মত 
হিতাহিত জ্ঞান নাই, তাহারাই নবৃওতের ঠিকাদারী গ্রহণ করিতে চায়। 


- ITN G38 Of oA'sil TAs LSS 


সপ্তম প্রকরণ 

রস্বলূল্লাহর (সাঃ) পর. কাহারও নবী হইবার উপায় নাই । 

ক) উকবা বিনে আমিরের হাদীস 

৯১ । প্লসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 

{ lb 4 8 05 Sing sf ON 4 

যদি আমার পর কেহ্‌ নবী হইতে পারিত তাহা হইলে খত তাবের 
পত্র উমর নবী হইতেন '-_আহৃমদ, তিরমিযী ও হাকেম। 

হাকেম এই হাদীসের সনদকে শিশুদ্ধ বলিয্নাছেন এবং যহবীও 
ইহ! ব্বীকার করিয়াছেন। '১ 

থ) আব, সঈদ খৃদরীর হাদীস 

সই! ক্সূলুল্লাত (সাঃ) বলিয়াছেন. 

A abseil 4B Bangle ig tat NY paey sly AUF +l 


আল্লাহ যদি আগার পর কাহাকেঞ রস্বলক্কপে প্রেরণ করিতেন 
তাহাহটলে খত্তাবের পুত্র উমরকেই প্রেরণ করিতেন ।--তাবারানী। ২ 


== - 


ন, 


১।॥ মগনদে (সী লঃ: হিরনিষী [=] ৩২৯৫ ও মৃদতদরক তল্খীস সহ 
[0] kari 
২। গ্ৰমঙ্ষগমে আওসমৎং মজ্জমটযযৎয়ায়েদ [৯] শ৮প॥। 


২৪০: নবুগতে মোহাম্মদী 


'গ) আবঢুল্পাহ বিনে উমবের হাদীস, 
৯৬। রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত উমরকে বলিলেন, 
- AEN) Ugh S24 OF 
মামার পর্ন যদি কেহ নবী হইতে পারিত, তাহা হইলে (হে 
উমর |) তুমি নবী হইতে ।--খতীব ও ইবনে আলাকির। ১ 


ঘ) ইসমত বিনে মালিকের হাদীস 
>5।- রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
- m8 LEY Ltd Sdn OF 3) 
যদি আমার পর কেহ নবী হইত, তাহাহইলে উমর নবী 
হইত ।--তাবারানী ৷ ২ 


উমর ফারুকের বৈশিঃ, 

রন্বলুল্লাহর (সাঃ। উল্মতগণের মধ্যে হযরত আবু বক্র ও হযরত 
উমর এরূপ অতুল গোৌঃবের অধিকারী ছিলেন, যে, অপর কোন 
ব্যক্তি প্রলন্নকাল পর্যন্ত তাহাদের সমকক্ষত!| করার যোগা বিবেচিত 
হ্ইবেনা ৷ আবু বক্র রস্থলুল্লাহর (সাঃ) বাচনিক সিদ্দীক আখ্যা লাভ 
করিয়াছিলেন এবং উমর ফার্ক ছিলেন উম্মতে মোহাম্মদীয়ার (সাঃ) 
মুহাদ্দদ ৷ বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি আবু হুরায়র! ও জননী আয়েশার 
বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)বলিয়াছেন, 
Lal ga Ft OU gdm oad pe pils lad E Jd 

I rs Ab 

তোমাদের পূর্ববর্তী উন্মতসমূহে মুহাদ্দদ উদিত হইতেন। আমার 
উল্মতে যদি কেহ মূহাদ্দস থাকিয়া থাকেন তিনি উমর ! অন্ধ রেওয়ায়তে J 
কথিত হইয়াছে, 


১1! কফন্বুল উত্বাল ৬ ১৪৭ পূঃ । 
ছ | অহজয্নউয যওয়ায়েদ (৯) ৬৮ প.ঃ। 


পাত 7 সজ ত. 


dah 
EE ID 2 


নবুওতে মোহাম্মদী | ২৪) 
b EEE INNIS Sn on ——-———- — oo 


রসুলুল্লাহ (মাঃ) বলিলেন, 
OF poh Crt Ogi Jdlej dati oH ot Ss Ld OF a3 
| osai ial fie gl ff GF OU GUM 134 

তোমাদের পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে একদল লোক নবী 
না হওয়া সংত্বও মুকাল্লম হইতেন। আমার উশল্মতে যদি কেহ মুকাললম 
থাকেন তিনি উমর । ১ 

উল্লিখিত হাদীস দ্রইটি দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝ! যাইতেছে যে, 
খ্াহাদের এশী প্রেরণ। লাভ করার যোগ্যতা বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং 
রসুলুল্লাহর (সাঃ) পূর্বে জন্মলাভ করিলে হয়ত তাহারা নবী হইতেও 
পারিতেন, শিস্তু রম্বলুল্লাহর (সাঃ) পর তাহারাও কদাচ নবী বা 
রসুূলর্ূপে অভিহিত হইবার অধিকারী হইবেন না। রস্বুলুল্লাহর (সাঃ) 
পর যদি কাহারও এ অধিকার থাকিত, তাহা হইলে হযরত উমর 
উপরিউক্ত অধিকার বলে নবী বলিয়া কথিত হইতে পারিতেন। 
আজ কোন ব্যক্তি, যাহার মুকাললম বা মূহাদ্দদ হওয়ারও কোন 
নিশ্চিত প্রমাণ (নস্‌) মওজুদ নাই, নবুওতের আসনে সমারূঢ় হইবার 
শওক পোষণ করিলে কোন মুসলমানের পক্ষে তাহার সে আবদার 
পূর্ণ করার উপায় নাই। 

ঙ) আবদুললাহ বিনে আব্বাসের হাদীস 

৯৫। রস্ুুলুল্লাহ্র (সাঃ) শিশু পুত্র ইব.ব্রাহীম মৃত্যুমুখে পতিত 
হইলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছিলেন, 

Fst aw CE) ale 43 

ইবরাহীম যদি বাচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে সিদ্দীক ও 
নবী হইতেন-_ইবনে যাজ্দা। ২ 

এই হাদীসের সনদের কথা আমর! একটু পরেই আলোচনা 
করিব। এনস্থুলে এইটুকু বলিয়! রাখ। আবশ্যক যে, এই হাদীস দ্বারা! 


৯! বুদ্বারী (২) ১৮৯ ; ধসলিম (২ ২৭৬ পুঃ । 
৯1 স্লনে ইধনে মাজা, ১১০ পৃঃ । 


৬ 


ER নবুওতে মোহাম্মদী 


রসুলুল্লাহর (সাঃ) পর অঙ্ক কাহারও পক্ষে নবী হওয়ার প্রাকৃতিক 
অসাম্তব্যতা প্রমাণিত হইতেছে । অলংকার শাস্ত্রে ইহাকে “তালাক 
বিল মহাল"' বলে। কুরআনেও এরূপ বাকোর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান 
রহিয়াছে। স্বরঙ আয যুখরুফে আল্লাহ বলেন, 


jj | a JF3D= war I as এ 4s 
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‘হে রসুল (সাঃ)' আপনি বলুন, যদি রহমানের পুত্র থাকিত 
তাহ! হইলে আমি তাহার প্রথম উপাসনাকারী হইভাম--৮১ আয়াত । 
ইহার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর পুত্র থাকা যেরূপ অলীক কর্ণ 
তদ্রপ সেই পুত্রকে মা'বুদ মান্য করাও অসম্ভব। এক্ষণে ইবনে 
আব্বাসের হাদীসের অর্থ পরিক্কার হইয়! গেল, অর্থাৎ রস্লুল্লাহর 
(সাঃ) পুত্রের পক্ষে যেক্ূস জীবিত থাক! সম্ভবপর ছিলনা, তাহার 
পক্ষে নবুওত লাভ করাও তেমনি সম্তাবিত নয়। 

ইবনে মাজার উপরিউক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী ইবত্রাতীয় 
বিনে উস্মায়্ল আবাসী-_ আবূ শয়বা কুফীকে নসয়ী ও ইবনে হজর 
পরিত্যাজ্য বলিয়াছেন। (১) সুতরাং প্রামাণিকতার দিক দিয়া এই 
হাদীসের কোনই মূল্য নাই। তথাপি খতমে নবুওতের শত্রুরা 
এই হাদীসকে তাহাদের মতলবের অমুকুলে পেশ করিয়া থাকেন 
বলিয়া আমরা উহা উল্লেখ করিলাম। ফলত: হাদীসটিকে সঠিক 
বলিয়া মানিয়া লইলেও উহার সাহায্যে রসুলুল্লাহর (সাঃ) পর অন্না 
নবৃওত বাতিল হওয়াই সাবাস্ত হইয়াছে । এক্ষণে সাহাবাগণের প্রমুখাৎ 
এই ঘটনাটি সহীহ হাদীস সমূহে যেভাবে বণিত আছে আমরা 
তাহ! উল্লেখ করিব। 

চ) আবদুল্লাহ বিনে আবি আওফার হদীস 
asl le os ply tslo Al le Jama dx, O30 gl 
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৯1 তকয়ীব, ১৯ পৃঃ ; খুলাস। তযহীব, ২০ পঃ। 


নবুওতে মোহাম্মদী ২৪৬ 


৯৬ । যদি ইহা নিধরিত থাকিত যে, মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) 
পরও কেহ নবী হইবেন, তাহা হইলে রস্থলুল্লাহর (সা:) পুত্র ইবত্রাহীম 
জীবিত থাকিতেন, কিন্তু তাহার পর আর কেহ নবী নাই--বুখানী 
ও ইবনে মাজা ৷ ১ 

ছ) আনস বিনে মালিকের হাদীস, 

LleaiSl pal poaiesh ON lel OF ml oly lst CK sh 

৯৭1! ইবরাহীম যদি ভ্রীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই 
নবী হইতেন, কিন্তু তাহার বাঁচার কোন উপায় ছিলনা, কারণ 
তোমাদের নবী সকল নবীর শেষ-_-আহুমদ, ইবনে মন্দাহ ও ইবনে 
আবদুল বর। ২ 
= mel al fle of plugicke Bde url dn O34 OL oats 

৯৮। রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) পর যদি কাহারও নবী হওয়া! নির্ধারিত 
খাকিত, তাহা হইলে ইবরাহীম জীবিত থাকিতেন--ইবনে তায়মিয়া | ৩ 


অণম প্রকরণ 
রসুলল্লাহর (সা:) পর নবুওতের দাবীদাররা মিথাক ও দজভাল। 
ক) আবু হুরায়রার হাদীস 
৯৯! রস্থলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
(DS opt lh OPIS Opll23 East go lll py-L5Y 
- Al dyn) A 8p lS 
কিয়ামত উত্িত হইবেনা, যতক্ষণ না ত্রিশজনের কাছাকাছি 


মিথ্যক দজ্র জাল আবিভু্ত হইবে, তাহাদের প্রত্যেকেই দাবী করিবে 
যে, সে আল্লাহর রস্মূল-_আহমদ, বুখারী, মুস্লিম ও তিরমিযী ৷ ৪ 


— LO 


>1॥ বুখাৰী (১০) ৪৭৭ পৃঃ, টৰ'ন মাজা ; ১০৯ পঃ । 

২ 1॥ কফতনদল নারী (5০৷ ৪৭৭ পঃ; টব্বনে দাদা, ১০১পৃঃ। 

৩1॥ মিনহাজ্রস স্বল্নাহ (২) ১২৪ পুঃ। 

৪1 মসনদ (২) ২০৭ ; বৃধাৰী ফতহ সহ (১৩) ৭৬, মৃদলিম (২) 
৩৯৭, তিরমিযী (৩ ২২৭ পুঃ । 


[ওতে মোহাম্মদী 


২ 88 নবুওতে 


১*০। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
Edy mals” oaldS oles cadet 2 nigh Lslll SA Sr 
[Lusi bl Tos 
কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশজ্রনের কাছাকাছি দজ জাল মিধ্ক হইবে, 
তাহাদের প্রত্যেকেই বলিবে আমি নবী! আমি নবী !-_আহৃমদ । ১ 
১০১। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
ule oi mel Vly UIST 05% Ta oF lll p98) 
I mlg tele A le adlyeyg Ue yea 
কিয়ামত উব্বিত হইবেনা, যতক্ষণ না ত্ৰিশজন মিথুক পুরুষের 
আবির্ভাব হইবে, তাহাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ এবং তদীয় রসুলের 
(সাঃ) উপর মিথ্যারোপ করিবেঁ-আহ্মদ, ইবনে শয়বা। ২ 
খ) জাবির বিনে সম্রার হাদীস, 
১০২। রস্থুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
Losi en mals Ss UUS cai Bll sh saul 
কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশন্ছন মিথুক দক জালের আবির্ভাব ঘটিবে 
তাহাদের প্রত্যেকেই দাবা করিবে যে, সে নবী--মুমলিম। ৩ 
গ) আবঢ়লাহ বিনে উমরের হাদীস 
১০৩। রসুলুল্লাহ (সা ) *লিলেন, 
= Las Sls vas ell G44 Cet ul 
কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশজন ॥জ্ জাল মিথ্যুক আবিতূরত হইবে 
আহমদ, আবু ইয়োলা ও তাবারানী। ৪ 


৯১1। মূুলনদ (২) ৪২৯ পৃঃ । 

২। মূদনদ (২) 890; 

ওু। ফত্ভ হল বানী (৬) 868 পূঃ । 

৪1 মসনদ (২) ৯১৭ ; মঞ্জমাটয যওয়ায়েদ (৭) ৩০২ পূঃ । 


‘ 


নবুওতে-মোহাম্মদী ২৪৫ 


ঘ) হুযয়ফ! বিনুল য়্যামানের হাদীস 
১08 । রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
| Sday Caf oexdl FEM 0s os OnlIS uel sf 
আমার উল্মতে মিথ্কগণের ও দন্জ.জালগণের আবির্ভাব হইবে, 
কিন্তু আমি খাতেমুন্‌ নবীঈন--নবীগণের সমাপ্তকারী, আমার পর 
নবী নাই--আহৃমদ, তাবারানী, বয_য়ার। 
হয়সমী বলেন, বযযরারের সনদের পুরুষগণ সকলেই বুখারীর 
পুরুখ। 3 
ঙ) সওবানের হাদীস 
১০৫। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
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আমার উন্মতে নিঞ্জেদের ভিতর একবার তরবারি নিদ্ধাশিত 
হইলে কিয়ামত পৰ্যন্ত উহ! আর বিদুরিত করা হইবেনা এবং আমি 
আমার উন্মতের পক্ষে পথভ্রষ্টকারী নেতাগণকেই ভয় করি! কিয়ামতের 
পূৰ্বে আমার উশ্মতের কতিপয় গোত্র প্রতীকপুজারী হইবে এবং 
আমার উন্মতের কতিপয় দল মুশরিকদের অস্তভু‘ক্ত হইয়| পড়িবে 
এবং কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশজনের কাছাকাছি মিথাক দজ জ্ঞাল আবিভূ“ত 
হইবে, তাহাদের প্রত্যেকের দাবী হইবে-সে নবী । ইবনে মাজ! ৷ ২ 
১০৬ । বলুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 
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৯। মূসনদ (৫) ৩৯৬ পৃঃ, মযমাউয় যওয়ায়েদ ৩০২ পূঃ, কনযূল 


উদ্বাল (৭, ১৭০ প্রঃ । 


২। ইবনে মাঙ্জা, ২৯২ পৃঃ । 


২৪৬ Y! নবৃওতে-মোহাম্মদী 


আমার উশ্মতে ত্রিশজ্গন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটিবে, তাহাদের 
প্রত্যেকেই দাবী করিবে যে, সেনবী! অথচ আমি নবীগণের 
সমাপ্তকারী, আমার পর কোন নবী নাই। আহমদ, আবু দাউদ, 
তিরমিযী, হাকিম, বর্কানী, ইবনে হিব্বান ও ইবনে মর্দওয়ে। ১ 
মিথ্যুক ও দজ ভাল, যাহারা রসুলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের পর 
নবূওতের দাবীদার হইবে, তাহাদের সম্পর্কে সিহাহ ও স্ুননের 
হাদীসগ্রস্থ সমূহে বণিত মৎ সংকলিত ত্রিশটি হাদীসের মধ্য হইতে 
বাছিয়! লইয়! মাত্ৰ আটটি হাদীল উল্লিখিত হইল । পূ'থি বাড়িয়া 
যাওয়ার ভয়ে অবশিষ্ট হাদীসঞগ্লি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইলন। । 


৯1৷ ঘুলনদ (৫) ২৭৮; আবু দাপ্তীদ (8) ১৫৭; তিরচিনী (৩ ২২৭ 
পৃঃ॥ মূল্ছদরক (৪) ৪৫০; ফরছল বারী (১৩) ৭৬ পুঃ। 


ব্রয়োবিংশ গরিচ্ছেদ 


আমর! প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, আল্লাহর রসূল হযরত মোহাম্মদ 
মুন্তফ। (সাঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্ব লাভের অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ আমর! 
মুস্নদের নিয়মে একশতটি হাদীস পেশ করিব । আল্লাহর অপার অন্ু- 
এহে আমর! ১০৬টি হাদীস পেশ করিয়াছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ 
হইয়াছে। বিঘ্যা্থীঁগণের স্থবিধার জন্য হাদীসগুলিকে ৮টি প্রকরণে বিভক্ত 
কর! হইয়াছে। ইসলামী মতবাদ (it) সমূহের মখোো রসুলুল্লাহর 
(সাঃ) খতমে নবুওত সম্পৰ্কে যেরূপ বিজ্ড,ত ও বিশদ বিবরণ রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) স্বয়ং প্রদান করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় অন্য কোন ইসলামী 
আকীদ! এতদপেক্ষ। বিস্ত,ত ও বিশদাকারে রসুলুল্লাহর (সাঃ) বাচনিক 
কখিত হয় নাই। আর এরূপ হওয়াও অপরিহার্য ছিল, কারণ 
ইললামের সামগ্রিক রূপায়ণ দুইটি বাহুর উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রথমতঃ 
সৃষ্টিকর্তার একত্ব, দ্বিতীয়তঃ মানবত্বের একত্ব । আল্লাহর একত্ব যেরূপ 
তও্হীদের উপর কায়েম, মানবত্বের একত্বের আকীদাও তদ্রপ 
নবুওতের চরমত্বপ্রাণ্তির বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত । এই এক-নেতৃত্বের 
যে মতবাদ, ইহারই সক্রিয়তার উপর মানব জাতির মহাসম্মেলন 
এবং খিলাফতে কুব_র্রার রূপায়ণ সম্ভবপর ! যাহারা নবুওতের রুদ্ধ- 
দ্বার মুক্ত করিবার বার্থ প্রয়াসে গলদ্ঘর্ম হইতেছেন, তাহার! শুধু 
রসুলুল্লাহর (সাঃ) আগমনের যুগান্তকারী উদ্দেশ্বকে পণ্ড এবং জ্ঞান 
ও যুক্তির মুক্ত দ্বারকে পুনঃ রুদ্ধ করিবার ষড়ুযন্তরই করিতেছেননা, 
অধিকন্তু মানব জাতির একত্ব সাধনের প্রধানতম সেতুকে ধ্বংশ করিয়। 
ফেলার প্রস্থাসেও তাহার! লিপ্ত রহিয়াছেন। ইহার! ইসলামের সঙ্গে 
সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে নানবতা এবং স্বয়ং মানব জাতিরও শত্রুতা সাধন 
করিতেছেন। অতীতে খুলাফায়ে-রাশেদীনের যুগে এবং মুসলযান- 
গণের এক-কেন্দিক শাসনকালে এই দলের অপরাধ মার্জনীয় বিবেচিত 
হয় নাই। আজ জ্ঞান ও যুক্তির নি্কাশিত তরবারি হস্তে জাতীয় 
সংহতির সবাপেক্ষ। বড় দহুশদনদের অভিমানের দুর্গ মিসমার করিয়া 
ফেল! প্রত্যেক বিশ্বাসী ও শিক্ষিত মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য । 


a 


চঢ়ুবিংশ গরিচ্ছেদ 


ইমাম মালিক, আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, 


তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে সা দ, ইবনে আলাকির, বাগাভী, হাকিম. 


যহবী, আলা মুস্তাকী, তাবারানী, দারমী, কাষী ইয়ায, ইবনে জরীর 
তবরী, ইবনে হজর আসকালানী হয়সমী, সৈয়ুতী, ইবনে কাসীর, 
বয়হকী, আবু নঈম, বয় যার, দয়লমী, ইবনো আবিহাতিম, ইবনে 
ম্দওয়ে, ইবনে হিব্বান, আব্দ বিনে ছমায়দ, হাকীম-তিরমিযী. খতীর 
বাগদাদী, ইবনে জওযী, আবুষ্টয়োলা, ইবনে =চ্জার, ইবনে শয়বা, 
ইবনে তায়মিয়া, ইবনে! আবিদ্দুনয়া ও ইবনে বদ্রান প্রভৃতি আহুলে 
সুন্নত মূহান্দিগগণ এবং শীয়া ফকীত্গণের মধ্যে ইবনে মূতাহৃহর 
প্রভৃতি হযরত জুবায়র বিনে মুত.ঈম, আৰু মূলা আশ আরা, আবদুল্লাহ 
বিনে আব্বাস, জাবির বিনে আবদুল্লাহ, জাবির বিনে সম্র! সওবান_ 
মওলা! রসূলুল্লাহ, হুযয়ফ! বিন্ুল ইয়ামান, আবুত_তুফায়েল, কা’বুল, 
আহবার, হর্বায় বিনে সারিয়৷, আবু হুরায়র৷, উবাই বিনে কা'ব, 
আবু সঈদ খুদরী, আবুযর গিফারী, আনাস বিনে মালিক, সহল 
লাএদী, আবদুল্লাহ বিনে আমর হিন্ুল আস, সজ্দ বিনে আবি 
ওয়াকুকাস, আবদুল্লাহ বিনে উমর, সা'দ বিনে মালিক, আবু উন্নাম! 
বাহেলী, বর! বিনে আধিব, যায়েদ বিনে আরকাম, আবুষিন্মল, হাবশী 
বিনে জ্রনাদা!, যায়েদ বিনে হারিসা, আবুকবীলা, আলী বিনে আবি- 
তালিৱ, আতা বিনে ইয়াসার, মালিক বিনে হোওয়ায়রস, উক্ব! 
বিনে আমির, ইসমত বিনে মালিক, আবদুল্লাহ বিনে আবিআওফা, 


আসম! বিনতে উমায়স উন্মেললমা উন্মুল মুমিনীন, আয়েশ! উন্মুল 


মুমিনীন, উম্মে কুর্ষ কাজাবীয়া প্রভৃতি অন্যুন আটত্রিশজন সাহাবী 
ও সাহাবীয়ার প্রযুখাৎ নবূওতের চরমত্বপ্রাণ্তি সম্পর্কে আমাদের 


উল্লিখিত একশত ছয়টি হাদীস বৰ্ণনা করিয়াছেন। তাংপর্ষের দিক 
দিয়া রসুলুল্লাহ (সাঃ) কতৃক নবুওতের চরমত্বপ্রান্তির হাদীস পোৌনঃ 


নবুওতে মোহাম্মদী ২৪৯ 


পুনিক [মুতাওয়াতর] ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ইসলামের কোন 
আকীদাই ইহাপেক্ষ। দৃচ়তরভাবে প্রমাণিত নয়। অথচ রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) কতৃক নবু৪তের পরিসমাপ্তির এই অকাট্য ও সর্বসম্মত মতবাদ 
খাহাদের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়াছে এবং আল্লাহর তওৎহীদ ও 
হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) রিসালতের স্বীকৃতিকে ঈমানের 
কলেয়ার জশ্য যথেষ্ট মনে না করিয়! যাহার! রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) পরও 
তু'ইফোড় ও কপোলকল্লিত নবুওতের ঢক্ধ! নিনাদিত করিয়া বেড়াইতেছে 
এব এই স্বপ্বিলাসকে অস্বীকার করার অপরাধে যাহার! বিশ্বমুসলিমকে 
কাফের বানাইবার অপবিত্র স্প্ধ'ায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা! 
কলমের এক আচড়ে উল্লিখিত হাদীসগুলিকে উড়াইয়। দিবার অবীা- 
চীনতায় মত্ত হইয়াছে । 
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তাই আমরা অতঃপর খত যে নবুওতের শত্রদলের বাগাড়ন্বর- 
গুলি পরীক্ষ। করিয়া দেখিব । 

বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মদ মুন্ডফার (সাঃ) নবুওতের শ্রেষ্ঠতম 
বৈশিষ্ট্য, ধর্ণের পূর্ণভা প্রাণির অকাট্য প্রমাণ, জ্ঞানযুগের অভ্যদয়ের 
দ্বলন্ত নিদর্শন এহংং জ্বাতীয় ভাবাদ্শের কেল্রীয় নীতি নবুওতের 
চরমত্বপ্রাণ্তির প্রতি অপরিহার্য ঈমানের (Fai) মূলে কুঠারাঘাত 
করিয়! মদনী রসূল মোহাম্মদ আরাবীর (সা:। পর ক্দনী বা কাদিয়ানী 
রস্থল মীর্য। গোলাম আহুমদ সাহেবের মনগড়া নবুওতকে প্রতিষ্ঠ। 
করার দুরভিসন্ধিতে পাঞ্জাবী নবীর উম্মতরা এক অভিনব শ্রায়শাত্রের 
দোহাই পাড়িয়। আসিতেছেন। তাহাদের নৈয়ায়িকতার সারমর্ম এই যে, 

রসুলুল্লাহর (সাঃ) স্পষ্ট নির্দেশ,  - ৪44 এন] | 

“আমার পর কোন নবা নাই” দ্বারা তাহার পর নবুওতের 
পরিসমাণ্ডি সাব্যস্ত হয় না। কারণ রসুলুল্লাহ (সাঃ) নাকি একথাও 
বলিয়াছেন যে, - Slap wet SB tf fl 

আল্লাহর নবী ঈ'স! আমার পর আগমন করিবেন। 


২৫০ নবুওতে মোহাম্মদী 


কাদিয়ানী সাহেবান বলেন,_“* এই দুইটি হাদীসই হয় একেবারে 
মিথ্য], নয় একই অর্থে অসত্য ৷” 


কাদিয়নী নবুওতের মত কাদিয়ানী শ্যায়শাস্ত্রগ এক অভিনব 
চীয়! যার! অন্ঞতাকে স্যায়শাস্্র ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে 
আর আল্লাহর ওয়াহীর রদ ও কবুলের মাপকাঠি স্বরূপ সেই অপূর্শ 
স্যায়শাস্র অপরের ঘাড়ে চাপাইবার স্পর্ষ! রাখে তাহারা ততোধিক 
অদ্ভুত জীব! যেকেহ ইচ্ছা করিলে সুস্পষ্ট কুরআন ও প্রমাণিত 
হাদীসকে স্বচ্ছন্দে উড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু এই অধিকার যাহার! 
উপভোগ করিতে চায়, তাহাদিগকে মুসলিম হইবার অধিকার পরিত্যাগ 
করিতে হইবেই। আমরা আটত্রিশজন সাহাবার বাচনিক রসুলুল্লাহর 
(সাঃ) একশত ছয়টী হাদীস দ্বার৷ নবুওতের পরিসমাধ্রি সন্দেহাতীত 
ভাবে প্রমাণিত করিয়াছি। “আমার পর নবী নাই” রহুলুল্লাহর 
(সাঃ) শুধু এই নিদেশই আমর! এযাবৎ জুবয়র বিনে মুতঈম,_ 
আবদুল্লাহ বিনে আমর বিন্ুল আস, আনু হুরায়র৷, সা’দ বিনে 
আবিওয়াককাস, জাবির বিনে আবগ্রল্লাহ, আনাস বিনে মালিক, সওবান_ 
মওলা রসুলুল্লাহ (সাঃ), আবুল্লাহ বিনে উমর, সা'দ বিনে মালিক, 
আবু সাইদ খুদরী, আবু উমাম! বাহেলী, বর! বিনে আযিব, যায়েদ 
বিনে আর্কম, আবু যিম্মল, আবু কবীলা!, মালিক বিনে হুওয়ায়রস, 
আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস, আলী বিনে আৰিতালিব, আস্মা বিন্তে 
উমায়ম ও জননী উম্মে সালমা মোট কুড়িক্রন সাহাবা ও সাহাবীয়ার 
প্রযুখাৎ উধৃত করিয়াছি । সনদ ও মতন, রেওয়ায়ত ওদিরায়ত 
লকল দিক দিয়াই এই হাদীসগুলি বিশুদ্ধ। কুরআনের স্পষ্ট নস্‌ 
কতৃক সমখিত এরূপ মুতাওয়াতর ও বিশুদ্ধ হাদীসকে মিথ্যা বলার 
স্পর্ধ। কোন মুসলমান করিতে পারেন! 

অথচ চমৎকার ব্যাপার এই যে, যে হাদীসকে ইহার বিরুদ্ধে আমদানী 

কর! হইয়াছে এবং যাহার সাহায্যে এই পৌনঃপুনিক ও পরম বিশুদ্ধ 
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হাদীসকে মিথ্যা বলার প্রণদ্ভত! দেখানো হইয়াছে অর্থাৎ- “আল্লাহর 
নবী ঈসা আমার পর আগমন করিবেন" ঠিক এই শব্দ বা মতনের 
(Text) কোন হাদীলের অন্ডিত্ব হাদীসের বিশ্বস্ত এ্রস্থদমূহে আদৌ 
নাই! সনদ আর উল্লেখের বালাই এর ধার পাপথ্রাবী নবীর উন্মতর! 
কোন দিনই ধারেন না। আমাদের এ উক্তি কাদিয়ানী সাহেবান 
অশোভন ৰিৰ্চন। করিলে এই মতনের হাদীস - ৪4% ৪ এ এ তন 
সহীহ সনদ সহকারে হাদীসের প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া 
দেখাইবার জ্রশ্য আমর! তাহাদিগকে আহবান করিতেছি। তাহার! 
তাহাদের সমবেত শক্তিকে একত্রিত করিয়াও যদি ইহ! প্রদর্শন 
করিতে পারেন, আমরা আমাদের উক্তি প্রত্যাহার করিয়া লইব 
এবং তাহাদের কাছে ক্ষম! প্রার্থন! করিব, অন্যথায় আমর! ইহ! 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে, জাল হাদীস আর মিথ্য! উদ্বতি 
দ্বার! তাহারা অজ্ঞ মুসলমানদিগকে প্রতারিত করিতে চাহেন। সাধারণ 
এবং সুলভ পুস্তকাদি হইতে তাহাদের প্রতারণামূলক উধবৃতির প্রমাণ 
আমর! একাধিকবার প্রদর্শন করিয়াছি, কিন্তু এসকল অভিযোগের 
আজ পর্যন্ত তাহার! সম্তোষদনক কৈফিয়ৎ প্রদান করেন নাই । 
প্রকৃতপক্ষে মর্য়ঈমের পূত্র হযরত ঈসার (আঃ) অবতরণ করার সংবাদ 

বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী প্রভৃতি সিহাহের গ্রন্থসমূহে 
বণিত আছে। কোন হাদীসে বল! হইয়াছে, - 98 যো! ন Ja 

তোমাদের মধ্যে মরদয়মের পূত্র অবতরণ করিবেন, কোনটায় 
কথিত হইয়াছে, " wedge GH Fe 

মনুঈয়মের পুদ্র অবশ্যই অবতীণ হইবেন, কোন হাদীসে উক্ত 
হইয়াছে, Tete Oe Uys 

অতঃপর মর্ঈয়মের পুত্র ঈসা অবতরণ করিবেন। কোন কোন 
হ্রাদীসে বল! হইয়াছে, 

= 43 hyd ches) Gl ie Ja 


২৫২ নবুওতে মোহাম্মদী 
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মসীহ পুব দেমশকের শুভ্র স্তম্ভের নিকট অবতরণ করিবেন। (১) 
হযরত ঈসার (আঃ) অবতরণের সংবাদ বিশুদ্ধ হইলেও খত্‌মে 
নবুওতের হাদীসের ন্যায় অকাট্য ও পৌনঃপুনিক নয়। নবুগতের 
পরিসমাপ্তি একাধারে স্পষ্ট কুরআন এবং অকাট্য ও পৌনঃপুনিক হাদীস 
দ্বার! প্রমাণিত, কিন্তু হযরত ঈ'সার অবতরণের সংবাদ এই প্রণালীতে 
প্রমাণিত হয় নাই । নবুওতের পহিসমাণ্তির হাদীস মুতাওয়াতর, পৌনঃ 
পুনিক এবং বিপুলসংখ্যক রাবীর প্রমুখাৎ ব্দিত, নযুলে-ঈদার হাদীস 


আহ্বাদ (1-1 )। নবুওতের চরমত্বপ্রান্তির হাদীস দ্বার্থহীন এবং 
একেবারে সুস্পষ্ট, কিন্তু হযরত ঈসার (আঃ) অবতরণ সম্পঞ্ছিত হাদীসের 


ব্যাখ্যা লইয়। মতভেদ ঘটিতে পারে এবং ঘটিয়াছে, স্থতরাং অন্ণুলে 
হাদীসের নিয়ম অনুসারে নযুলে ঈসার (আঃ) হাদীলকে খতমে নবুওতের 
হাদীসের সমকক্ষ কোন ক্রমেই স্বীকার কর! যাইতে পারেন!, নাগ্রিখ 
(খণ্ডনকারী) মাহ্যকর! তো বহুদু;যরর কথা! 


আর অসুলে হাদীসের নিয়ম কানুনগুলিকে অস্বীকার করিরল! F 


কিছুক্ষণের জন্য উভয় হাদীসকে সকল দিক দিয়! সমতুল্য স্বীকার 


করিয়া লইলেও ‘নযুলে ঈসার’ হাদীসত্বারা রসুলুল্লাহর (সাঃ সবশেষ 
নবী হওয়া কোনক্রমেই বাতিল হইতে পারেনা। কোন সহীহ হাদীস 
প্রকৃতপক্ষে অপর্ন সহীহ হাদীসের কম্মিনকালেও বিরুদ্ধ নয়, যাহ! 


প্রতিকূল বলিয়া কাদিয়ানী সাহেবান অনুমান করিতেছেন, তাহা হয় 
তাহাদের অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টিবিভ্রম, নয় ইচ্ছাকৃত প্রতারণার ফাসাদ । 
কুরআনের এক আয়াতের সহিত অপর আয়াতের বা সহীহ হাদীসের 


প্রমাণিত করাই প্রজ্ঞাশীল আলেমগণের কর্তব্য, কোন বিযয়কে বুঝিতে 
না পারিয়া উহার সত্যতাকে উড়াইয়া দিবার রীতি বিদআতী ও 
মূর্খদের পরিগৃহীত তরীকা । “খত মে-নবুগত' আয় ‘নযূলে-ঈসা'র 


৯1 বুখারী (২) ১৮, ৪৮ ও ১৬৪ পৃঃ; মুসলিম (১) ৮৭ ৩১৯২ ও 
503 পৃঃ; আবু দাউদ (8৪) ২০০ পৃঃ; তিরমিযী (৩) ২০২ ও ১৩৬ পুঃ । 


ff 
অথবা এক সহীহ হাদীসের সহিত অপর সহীহ হাদীসের সামপঞ্জস্ত | 
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মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ রহিয়াছে কিনা, এবং যাহাকে বিরোধ 
বলিয়! প্রচার কর! হইয়াছে, তাহ| স্থুসমঞ্স বলিয়া প্রসাণ কর! 
যাইতে পারে কি না আমরা এক্ষণে তাহ! পরীক্ষ! করিয়া দেখিব। 
- Sint si) 43 “আমার পর আর নবী নাই"'। 
হাদীসটি বিভিন্ন মতনে ( Teসা') রসুলুল্লাহর (সাঃ) প্রমুখাৎ 
প্রমাণিত হইয়াছে। যথা, সা'দ বিনে আবি ওয়াক্‌কাসের রেওওয়ায়তে 
আছে, - 5:5 ৬৪) 4১ আমার পর নবুণত নাই-_ আহমদ, মুসলিম, 
তিরগিধী । আবু হুরায়রার রেওয়াতে আছে - 59:51 ৩+ ০৪4 
নবুওতের কিছুই অবশিষ্ট নাই- বুখারী । : 
আতা বিনে ইয়াসরের রেওয়ায়তে আছে, - 5$:শ1 ০4 ৪4 sf ৬ 
আমার পর নবুওতের হি ড়ুই অবশিষ্ট ব্রহিবেনা-_মুওয়াত্তা ইমাম মালিক 
জননী আয়েশার রেওয়ারতে আছে, - ৩4 39 4 $4৭ 3 
আমার পর নবুগ্ুতের কণামাত্র্ড অবশিষ্ট রহিবেনা-_-আহমদ । 
আবু হুরায়রার আর এক রেওয়ায়তে আছে, EFF rel 
০-33.5১ আমার পর তোমাদের মধ্যে আর কোন নবীর অদভ্যাদয় 
খঘটিবেন!--ইবনে মাজা ও ইবনে শয়বা। 


"আমার পর কোন ননী নাই'' রহলল্লাহ্র (সাঃ) এই নির্দেশের 


পরিপোষক হইতেছে উপরিউক্ত হাদীসগুলি-সমূদয় হাদীস একত্রিত 
ভাবে মিলাইলে তাৎপর্য সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকেন! 
এবং স্থল্পষ্টর্নপে প্রমাণিত হয় যে, রস্থলুল্লাহর (সাঃ) পর কাহাকেও 
নবৃওত দান করা হইবেনা, তাহার পর আর কেহই নবীর আসনে 
অধিষ্ঠিত হইবেন না অর্থাৎ সোজা কথায়-_রসুলুল্লাহর (সাঃ) পর আর 
কেহ নৰী হইবেন না। ভাতার পূর্ণে কেহ নযী ছিলেন কিনা এবং 
পূর্ববর্তী কোন নবী পৃথিবীতে পূনরায় প্রত্যাবর্তন করিবেন কিনা লেগৰ 
বিষয়ের সহিত (৯ ৩) ) “আমার পর কোন নবী ন 


হাদীসের পূর্বাপর কোনই সম্পর্ক নাই। হযঃত ঈসার (আঃ) অবতরণ 
দ্বার! রস্ুলুল্লাহর (নাঃ) পর অন্ধ কাহারে! নবী হওয়া বা অন্ত কোন 
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ব্যক্তির নবুওত লাভ কর! অথবা! অম্য কাহারে! পক্ষে নবূওতের 
আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া কেমন করিয়! প্রতিপন্ন হইবে ? রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) যদি আদেশ করিতেন, আমার পূর্ববতী কোন নবীর পৃথিবীতে 
পুনরাগমন ঘটিবেনা, তাহা হইলে বরং কছকট। কথা চলিতে পারিত, 


তিনি বলিতেছেন, আমার পর কাহাকেও নবূওত দান করা হইবেনা, 


ইহার সহিত হযরত ঈসা, ইদ্রিস ও ইল্যাসের নবুওতের কি সম্পর্ক 
হযরত ঈলাকে রন্লুল্রাহর (সাঃ) পর নবুওত দান করা হইয়াছিল 
কি? তিমি কি রসুলুল্লাহর (সাঃ) পর নবীর আসনে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছেন? ঈসা কি মোহাম্মদের (আলায়হিমাস্‌ সালাম) পরবর্তী নবী ? 
আমর! জানি কাদিয়ানী সাহেবান পরবর্তী ও পূর্ববর্তাঁর মধ্যে পার্থক্য 
অনুধাবন করিতে চান না এবং মুসলমানগণ রসুলুল্লাহর (সাঃ) পরবতী 
নহীর আগমন বিশ্বাস করেন ন! বলিয়া কাদিয়ানীর! নূতন পুরাতন 
নঠীর প্রসঙ্গ তুলিয়া ভাহাদিগক্ষে বিদ্রপ করিয়া থাকেন, ঢিস্ত 
ওয়াহীর ভাষাদ্বারা কেবল পরবর্তী নবীর আগমনই নিষিদ্ধ হইয়াছে, 
সুতরাং তাহাদের এ বিদ্রপবাণের প্রকৃত লক্ষ স্থল কে, তাত! বিবেচন! 
করার মত সনদ্বুদ্ধি ঠাহাদের মধ্যে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু রসুলুল্লাহর 
(সাঃ) নবুওতের বৈশিষ্টকে উড়াইয়! দিতে যাহার! কুৃতলংকল্প, হযরতের 
ওয়াহী লইয়া বিদ্প করিতে তাহারা সংকোচবোধ করিবে কেন! 

রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাহার ওয়াহীর পবিত্র রসনায় উচ্চারণ করিতে 
ছেন, “আমার পর ননী নাই,'' আর তাহাকে মা'আধযাল্লাহ মিথ্যাবাদী 
সাব্যস্ত করার জন্য কাদিয়ানী সাহেবান তাহার পূর্ববর্তী নবী ঈসাকে 
দেখাইয়া বলিতেছেন, এওঁ দেখ। রস্থলুল্লাহর (সাঃ) আয়াহী লতা নয়, 
ভার পরবর্তী নবী হইডেছেন ঈসা মসীহ। ইয়ালিল্লাহে ওয়া ইয়া 
ইলায়হে রাজেউন! 
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দাব্বাতুল আর্যের নিক্মমণ, দজ জালের অভয় প্রভৃতির ক্কায় 
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ঈসা বিনে মর্টঈয়মের আাকাশ হইতে অবতরণ মহাপ্রলয়েরই একটি 
সংকেত ৷ ' কুরমানের স্বরা আম ._যুখ_ব্লফে পরিক্ধারভাবে তাহার 
অবতরণকে কিয়ামতের নিশানী বলা হইয়াছে, 
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এবং নিশ্চয় তিনি মহামুতূর্ভের একটি স্পষ্ট নিদর্শন, এ বিষয়ে 
তোমরা লন্দিদ্ধ হইওনা,_৬) আয়াত । 

কাদিয়ানী সাহেবান বলেন, শায়খুল ইস্লাম ইবনে তায়মিয়! 
এবং তদীয় ছাত্র হাফিয ইবহুল কাইয়েম প্রভৃতি হযরত ঈসার মৃত্যু 
ঘশ্য়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এ অভিমত তাহার! 
তাহাদের কোন্‌ গ্রন্থের কত পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ 
প্রদান করা কাদিয়ানী স'হেবান তাহাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী 
আবশ্যক মনে করেন নাই । এ সম্পর্কে শায়খুল ইসলামের নিজস্ব উক্তি 
আমর! তাহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ “আল-জওয়াবুস্‌ সহীহ্‌" হইতে উধৃত 
করিয়! দিতেছি । তিনি লিখ্িয়াছেন, 
ol JF SAM pee mrt IM est reel Ol ply 
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এ কথার সংবাদ নিশ্চিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে যে, মর্টয়মের 
পুত্র ঈস! মসীহ. যিনি হিদায়তের মসীহ. পূর্ব দেমশকের গুল 
ততস্তের উপরে পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন এবং গোম্রাহীর মসীহকে 
হতা! করিবেন, এই গোম্রাহীর মসীহের ভন্ক ইয়াহুদর! অপেক্ষমান 
শ্রইয়| রহিয়াছে, তাহারা মর্ঈয়মের পূত্র ঈসাল্ল অবতরণকে অন্বীকার 
করে আর বলিয়া থাকে যে, পয়গন্বররা সরঈয়মের পুত্রের কথা 
বলেন নাই, গোমরাহীর মসীতের আগমনের কথাই বলিয়াছেন। 
ইস্ফিহানের ৭০ হাজার বিদ্বান ইয়াহুদী তাহার অগ্তগমন করিবে 
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এবং মুসলমানগণ মরঈয়মের পুত্র ঈসার সমবায়ে তাহাদের সহিত 
সংগ্রাম করিবেন, (১) ৩৬ পৃঃ । ইবনে তায়মিয়ার উক্তির সাহাযো 
জানা যাইতেছে যে তিনি মরঈয়মের পূত্র হযরত ঈগসার ম্ত্যু 
ঘটার অভিমত পোষণ করেন ন! বরং দেমশ_কে তাহার আকাশ 
হইতে অবতীর্ণ হওয়ার কথাই বিশ্বাদ করেন এবং ভাহার উক্তিতে 
ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, মুসলমানগণ মর্টয়ম পুত্র ঈসার 
পুনরাগমনের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকেন. অন্য কাহারে 
আবির্ভাবকে বিশ্বাস করেননা. ইয়াহুদীরাই ভাহার পরিবর্তে অন্য 
মসীহের প্রত্যাশ! করিয়া থাকেন। কাদিয়ানী সাহেবান ইমাম ইবনে 
তায়মিয়ার নাম শুনাইয়! নিরীহ মুসলমানদিগকে চগকাইয়। দিতে 
চাহিয়াছিলেন এক্ষণে ইবনে তায়নিয়ার প্রকৃত অভিয্নত যাহা, তাহার! 
তাহা মানিয়। লইবেন কি? শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া 
আরও লিখিয়াছেন মুসলমান আর খ.ষ্টানগণ এ বিষয়ে একমত 
যে, হিদায়তের মসীহ হইতেছেন মর্টঈয়মের পুত্র ঈসা এবং আল্লাহ 
তাহাকেই রস্ূলর্ূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনিই দক বার আগমন 
করিবেন, কিন্তু মুসলমানগণ বলেন, 
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তাহার আগমন কিয়ামতের অব্যবহিত পূর্বে ঘটিবে, তিনি 
গোন্ত্াহীর মসীহ অর্থাৎ দজ.ক্রালকে হত্যা! করিবেন, ক্রশকে বিধ্বস্ত 
এবং শূকরকে হত্যা করিবেন, ইসলাম ছাড়! তথন অন্য কোন ধর্ম 
রঞ্রিবেনা এবং সমুদয় আহূলে কিতাব -ইয়াছুদী ও খ.ট্টানরা তাহার 
উপর ঈমান আনিবে, যেরূপ আল্লাহ বলিয়াছেন, 
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গ্রন্থধারীগণের মধ্যে এমন কেহই য়হরিবেন| যে, হযরত ঈসার 
মৃত্যুর পূর্ণে তাহার উপর ঈমান আনিবে না। ইবনে তায়মিয়! বলেন,- 
“তাহার সবৃত্যু”র অর্থ মলীহের য্ত্যুই সঠিক অর্থ, গ্রন্থবারীদের যৃত্যু 
নয়। আল্লাহ আরও বলিয়াছেন, হযরত ঈসার আগমন কিয়ামতের 
লক্ষণ, সে বিষয়ে তোমর! সন্দিগ্ধ হইও ন,-_আল্দওয়াব (১) 
৩৪১ পৃঃ! 

প্রিয় পাঠক পাঠিক!, আপনার! দেখিলেন ইমাম ইবনে তায়মিয়! 
হযরত ঈসার মৃত্য ঘটিয়াছে বলিয়/--কিরূপ অভিমত পোষণ করিয়া- 
ছেন। ইহাই হইতেছে কাদিয়ানী সততার নমুনা! 

তারপর হযরত ঈসার যদি মৃত্যুই ঘটিয়া থাকে তাহাতে আমাদের 
কি ক্ষতি আর কাদিয়ানী সাহেবানের কি লাভ? তাহার! ক 
কিয়ামত পৰ্যন্ত প্রমাণিত করিতে পারিবেন যে, ঈসা মসীহ পৃথিবীতে 
পুনরায় আগমন করিয়। তাহার নবুওত প্রতিষ্ঠা করার কার্যে লাগিয়া 
যাইবেন ? তাহার উপর নূতন করিয়া ঈমান আনার জশ্য তিনি 
মুললমানদিগকে বাধ্য করিবেন ? আর যাহায়| নূতন করিয়া তাহার 
কলেমা! পড়িবেন|, রসুলুল্লাহ (সা:ঃ)-কে শেষ নবী বরণ করার অপরাধে 
তিনি তাহাদিগকে মিল্লতে-ইস্লাম হইতে খারিজ করিয়! দিবেন 
রসূলুল্লাহর (সাঃ) উক্তি দ্বার! প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈস! অবতীর্ণ 
হইয়া তাহার নবুগত প্রতিষ্ঠা করার বিপরীত উন্মতে-মোহাসম্মদীয়ার 
ভৎকালীন ইযামের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়|। লইবেন এবং তাহার. 
পিছনেই নামায পড়িতে থাককিবেন। এই প্রসঙ্গে নিয়ে দশটি হাদীস 
উল্লিখিত হইতেছে: 

১৷ ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, ইবনে জরীর, ইবনে 
হিব্বান প্রভৃতি আবু হুরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
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১৭ 


২৫৮ নবুওতে-মোহান্মদী নবুগুতে মোহাম্মদী 


তোমাদের তখন কি অবস্থা ঘটিবে, যখন তোমাদের কাছে 
মরঈয়মের পূত্র ঈসা অবতীণ হইবেন এবং তোমাদের নেডা তোমাদের 


মধ্যেই অর্থাৎ উন্মতে মোহান্মদীয়াতেই মওজুদ থাকিবেন? ১ 


২। মুসলিম স্বীয় সহীহ গ্রন্থে ও আবূ নঈম ভাহার মুসনদে 
জাবির বিনে আবদুল্লাহর প্রমুখাৎ এক দীর্ঘ হাদীস প্রসঙ্গে বর্ণন। 


করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
ONY $348 UD fe tel S338 ‘ys ON gee dS 
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অতঃপর হযরত ঈসা অবতরণ করিবেন, মুসলমানগণের নেত| 
ভাহাকে বলিবেন, আপনি আমাদের নামাযের ইমামত করুন। হযরত 
ঈস! বলিবেন, না! আল্লাহর পক্ষ হইতে এই উন্মতকে গৌরব 


দান করা হইয়াছে যে, তোমরাই পরম্পরের শাসন কর্তা! ২ 
৩। আবু নঈম মাবৃ সাঈদ খুদরীর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়া - 
ছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 


ইমাম আমার উশ্মত হইতে হইবেন খধাহার পিছনে হযরত 


ঈসা নামায পড়িবেন। 

৪। ইবনে মাধ, আবু এওয়ায়না, ইবনে খুখায়মা, হাক্কিম, 
আবু নঈম (হিল্য়ায়) ও যিয়। মকদসী আবু উনমামা বাহেলীর প্রযুখাৎ 
বণিত এক সুদীর্ঘ হাদীস প্রসঙ্গে রস্থলুলাহর (সাঃ) উক্তি উন্নত 
করিয়াছেন যে, 
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৯1 বুখারী ফতহ সহ (৬) ১৫৮ পৃঃ; মুসলিম এচ পৃঃ। 
২। মুসলিম (১)৮৭ পূঃ 
০। ফতছল যায়ী (মীয়ী) ৬% এও ১৫৮ পুঃ । 
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মুসলমানগণের ইমাম জনৈক সাধু, ব্যক্তি মহূদী হইবেন। 
একদ! তাহাদের ইমাম ফজরের জামাআতের ইমামত করার 
জন্য অগ্রসর হইবার সময়ে হযরত ঈস! অবতীর্ণ হইবেন, 
মুসলিম জামাআতের ইমাম মহৃদী হযরত ঈসাকে অগ্রণী করার জলম্যা 
তাড়াতাড়ি পিছনে হটিয়া আসিবেন, কিন্তু ঈশ। তাহার দুই কাষের 
মাবে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিবেন, আপনি অগ্রসর হউন এবং নামায 
পড়ান, আপনার ইমামতেই জামাআত দাড়াইয়াছে। অতঃপর মুসল- 
সানদেয ইমাম নাগাষ পড়াইবেন। ১ 

৫। হযরত ভহুযায়ফার বাচনিক বণিত হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) বলিয়াছেন, 
- S413 Gf dn) A glee 

হযরত ঈস!| আমার জনৈক বংশধরের পশ্চাতে নামায পড়িবেন। 

৬। জাবিরের অন্য রেওয়ায়তে কথিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ 
(লাঃ) বলিয়াছেন, 
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মুসলমানগণ বলিলেন, হে রূছল্লাহ, আপনি নামায পড়ান! 
তিনি বলিবেন, তোমাদের ইমামকে অগ্রণী হইয়! নামায় পড়াইতে 
হইবে-_আহমদ ৷ ২ 

৭। হাফিয আবু আম্র ডাহার সুননে জাবিরের প্রযুখাৎ 
ইহাও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, 

- ght lett lp Ll) ole 
৯। কনযূল উন্বাল (৭) ১৯৩ পৃঃ, ফতছল বায়ী (৬) ৩6৫৮ পৃঃ। 
| ফতছল বায়ী (৬! ৩৫৮ পুঃ 


An? Ber নবুওতে মোহাম্মদী 


PUI [৪:20 শাসনকর্তা ।- 
৮। হাফিয ইবনে হযমও উপরিউক্ত মের হাদীস জাবিরের 
বাচনিক উগ্বত করিয়াছেন। ১ 


৯। আবন্ধুল্লাহ বিনে আম্র বিমল Wr 
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মহৃদীর সময়ে মর্ইয়মের পূত্র ঈস! অবতরণ করিবেন ব্‌ 


মহ্দীর পিছনেই ঈস! নামায পড়িবেন। 
১০। ইবনে সীরীন বলেন, 
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সহৃদী উল্মতে মোহাম্মদীয়ার অস্তভু'্্জ এবং ডিনিই তযয়ত 
ঈসার ইমামত করিবেন।-ইবনো আবি শয়বা। 


“ম্নানাকিবুশ শাফেয়ী ’' গ্রন্থে আবুল হাসান আবাদী লিখিয়াছেন? 
উপযুপরিভাবে সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে যে, মহৃদী এই উন্মতেরই 
একঞ্জন এবং হযরত ঈসা ডাহার পিছনে নামায পড়িবেন। 

হযরত ঈসার মুসলমানের জামাআতের ইমামত না করার তাৎপর্য 
সম্বন্ধে ইমাম ইবনে জওয়ী যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
বিশেষ ভাবে লক্ষ কর! কর্তব্য! তিনি বলেন: = 


যদি হযরত ঈসা অগ্রসর হইয়া ইমামত করিতেন, তাহাহইলে 
একটি সমস্যার উদ্ভব হইতে পারিত, ইহা বলা যাইতে পারিত যে, 
তিনি প্রতিনিধি অথবা শরা মতের স্থচনাকারী হিসাবেই অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। এই সন্দেহের নিরসনকল্লে তিনি মুক্তদী হইয়াই 
নামায় পড়িবেন যাহাতে রসুলুল্লাহর (সাঃ) স্পষ্ট নির্দেশ “আমার 
পর নবী নাই" কোন প্রকার সন্দেহের ধু'রায় মলিন ন! হয়। 
দুগে শেষ ও মহাপ্রলয়ের নিকটবর্তী হওয়া সন্বেও হযরত ঈসা 


» 


৯ আল মুহালা (১১৮৩৯৭৪ 


নবুওতে-মোহাপ্মদী ২৬১ 


এই উল্মতেরই জনৈক ব্যক্তির পিছনে নামায পড়ার ব্যাপার দ্বারা 
ইহাঙ প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী কোন সময়েই আল্লাহর দ্বীনের 
প্রতিষ্ঠাতা হইতে শূন্য হইবেনা ৷ ১ 

উল্লিখিত হাদীসগুলি দ্বার! নিয়লিখ্িত বিযয়সমূহও সঙ্গে সঙ্গে 

(ক) হযরত ঈসা পৃথিবীতে পুনরাগমন করিয়! তাহার নবুওতের 
প্রতিষ্ঠাকল্লে সচেষ্ট হইবেন না। 

(খ) তিনি মুসলিম বাহিনীর তৎকালীন শাসনকর্তার অহুগমন- 
কারী হইবেন । হযরত দাউদের জীবনে ইহার নযীর কুরআনেও 
বিঘ্ধমান রহিয়াছে। 

(গ) হযরত ঈস! সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে তাহাদের ইমামের 
পিছনে নামায পড়িবেন। নিজের পৃথক ধর্মীয় গোঠ তিনি রচনা 
করিবেন না, সাধারণ মুসলমানের পিছনে নামায পড়িতে আপত্তি 
করিবেন না এবং তাহাদের জানাযায় শরীক হইবার নিষেধাজ্ঞা প্রচার 
করিবেন না। 

(ঘ) ডাহার নবুওতের কোন প্রশ্বই তখন উঠিবেনা। 

হযরত ঈসার নযুলের পর তাহার পরিচয় লাভ কর! এবং 
ভাহার উপর ঈমান আনা পৃথিবীর সমুদয় মুসলমানের উপর ফর্য, 
ইহার কোন প্রমাণ কুযনগান ও সহীহ হাদীলে বিদ্ধমান নাই। 
কোন ভবিষ্যদ্বাণীর তাশাখ্ধুস ও তাআইয়ন-_প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করা 
এবং উহ! নির্ধারণ করা ঈমানীয়াতের ক্ষুদ্রতয অংশও নয়, শুধু বিশ্বাস 
করিয়া লওয়াই যথেষ্ট! ঈস!, দচ্দাল, মহৃদী, দাববাতুল আরয, ইয়াজুজ 
মাজুজ্জ--প্রভৃতিকে চিনিয়া বাহির না কর! পর্যন্ত কেহ মুসলমান 
হইবেন না, এরূপ আকাীদ! বিদ্মআাতে যলাল! ও মূ্খতাব্যগরক । 
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যাহা ন চিনিলেই নয়, আর যাহা ন! করিলে  চলিবেনা, 
তাহ! রন্বলুল্লাহ (সাঃ) চিনাইয়!। ও তাহার নির্দেশ দান করিয়া 
চলিয়! গিয়াছেন, বিশ্বাস ও হতিকর্তবোর তালিকা শেষ হইয়া- 
গিয়াছে বলিয়াই রসুলুল্লাহ (লাঃ) শেষনবী এবং তাহার উন্মত 
আখেরী উন্মত। এই উন্মতের শ্রেষ্ঠ ফযীলত এই যে, জ্ঞানযুগের 
সুবহে-সাদিকে ইহার অদ্াদয় ঘটিয়াছে, অনির্দিষ্ট ও অতীন্রিয় 
সংস্কার ও দাবীর সত্যতা বিচার করার পুরাতন বাঞ্ধাট হইতে আল্লাহ 
জ্ৰাল-যুগের প্রদীপ্ত ভাস্কর মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) বদওলতে এ !' 
উল্মতকে মুক্তি দিয়াছেন। ইবনে হজর মক্কী ‘খয়রাতুল হিসান, 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইমামে-আ’যম আবু হানীফার (রহঃ) সময়ে 
জনৈক ব্যক্তি নবুওতের দাবী করিয়াছিল এবং প্রমাণের বেলায় 
নবুওতের নিদর্শন প্রদর্শন করার জরস্য কয়েক দিবসের অবসর চাহিয়। 
ছিল। হযরত ইমাম ফত ওয়! দেন যে, উহার কান্ডে যেব্যক্তি নবুওতের 
নিশান তলব করিবে, সে কাফির হইয়া মাইবে, কারণ সে প্রকৃত 
প্রস্তাবে রসুলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র নিদেশ--"আমার পর নবী নাই" 
কে অবিশ্বাস করিতেছে। 

আজ কোন নিশালী দেখাইয়া অলোকিকতা প্রদর্শন করিয়া 
এবং কলের! ও গ্লেগের বাহন সাডিয়া রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) শেষ নবী 
হওয়া! বাতিল করার উপায় নাই । হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) 
আগমন সম্পর্কে হযরত ঈসার যেরূপ স্পষ্ট সুসংবাদ বণিত ছিল, 
ঠিক সেইরূপ রস্বলুল্লাহর (সাঃ) পরবর্তী যুগেও নবূওত কপ 
হইবে এবং কোন ব্যক্তিকে নবী বানানো হইবে, স্পষ্ট কুরআন এবং 
বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা তাহা প্রমাণিত না করা পর্যন্ত এবং কুরআনের 
মুহাক্স আয়ত “‘মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল এবং 


শেষ এবং সমাপ্তকারী’' এবং “আন্নি নবীগণের শেষ” “আমি নবীগা 
সমাপ্তকারী’” ‘আমি নবুওতের প্রনাদের শেষ ইইক’”, ‘“'আমার প 


কেহ নবী হইবেন!" ইত্যাদি রসুলুল্লাহর (সাঃ) বলিষ্ঠ ও মুৃতাওয়াতর 


| 


| 
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হাদীসকে ওসুলের সুত্রান্ুলারে অসত্য অথর! মন্সুখ সাব্যস্ত না করা 
পর্যন্ত কোন গলাবাঞ্রি, তোড়ছোড় কশফ ও ইল্হামের আশ্ফালনকে 
আহলে-হাদীস € আহলে স্ুনশ্নতগণ একটি কাণাকড়ির সমানও মূল্য 
প্রদান করিবেননা। কাদীয়ানী সাহেবান প্রমাণ-প্রয়োগের এই পদ্ধতি 
অঙ্গুসরণ করিতে রাযী আছেন কি? 

অবশ্য কাদীয়ানী সাহেবান হ্রীলা বাহান! ছাড়িয়া দিয়া যদি 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারেন যে, তাহাদের ধর্ণে কুরআন ও 


' সুগ্নতে সহীহা ইসলামী আকীদার কবুল ও রদ্দের মানদণ্ড নয়, 


তাহা হইলে আমরা অতঃপর তাহাদের কাছে উপরিউক্ত নিয়মে 
ডাহাদের দাবীর প্রমাণ তলব করিব না, তথন তাহাদের দাবী, 
কশ্‌ফ, ইল্হাম ইত্যাদি আমরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যাচাই করিয়। 
দেখিব! 
‘Osa! 2 la ot2 ALLIS y 5 Jam 
| A 8D Aap lag oo Ely lt AST 


ঈস| ও মহী, 

হযরত ঈসা! ও মহ্‌্দী সম্বন্ধে যে হাদীসগুলি উধৃত হইয়াছে 
এবং মহদী সম্বন্ধে আরও যে সকল হাদীল বণিত আছে, সেগুলি 
পাঠ করিলে একটি কথ! অবিসম্বাদিত রূপে জানা যায় যে, নায়, 
পরিচয় ও আচরণ সকল দিক দিয়াই হযরত ঈসা ও মহূদী স্বত্ত 
বাযক্তি। অথচ কাদীয়ানী সাহেবান স্বীয় অভিসন্ধি চরিতার্থ করার 
জধ্া ঈস! ও মহৃদীকে অভিন্ন ব্যক্তি সাবাস্ত করিতে চাহেন এবং 
মহৃদী সম্পকিত সমূদয় হাদীস বেমালুম হজম করিয়া ফেলিয়া একটি 
অতিশয় দুর্ণল হাদীস তাহাদের দাবীর পোষকতায় উধৃত করিয়া 
থাকেন। তাহাদের বক্তব্য যে, 

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, - 144 ০৭ ০% )1 ৪২% 

ঈসা বিনে মর্টঈ্য়ম ছাড়! মহৃদী নাই। 


৪ 


আমি বলিতে চাই, এই হাদীসটি অণ্রাহ । ইবনে মাজা এই 
হাদীস ইউনুস বিনে আবদুল আলা'র প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়া : 
এবং ইউনুসের বাচনিক কথিত হইয়াছে: ভিনি বলিয়াছেন ধে 
শাফেয়ীয় হাদীস হইতে উহা সংগৃহীত । পুনশ্চ বলিয়াছেন, মোহান্ম 
বিনে খালিদ জুনদীর হাদীস হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহা প্‌ 
তদলীস ছাড়া আর কিছুই নয়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব( 
তায়মিয়াও উল্লিখিত হাদীসকে ছুঁল ও দুষিত বলিয়াছেন, রা 
একথাও বলিয়াছেন যে, কতিপয় বিদ্বানের অভিমত স্বত্রে ইা' 
শাফেয়ী উক্ত হাদীস আদৌ য়েঙ্য়ায়ত করেন নাই ।- 
সুন্নাহ (২), ১৬৪ পূঃ । 


তারপর ঈসা ও মহদী যে অভিন্ন ব্যক্তি উল্লিখিত হাদীসের 
সে তাৎপৰ্য্য কেন গৃহীত হইবে? ঈনা ব্যতিরেকে মহদী এককভাবে 
আলিবেন না, এ অর্থ পরিগৃহীত হইবে না কেন? 


কুরঙ্গান খু সহীহ হাদীস সমুহের কুত্রাপি হযরত ঈসার পুর" 
জন্মের ইংগিত নাই, যাহার আগমন সংবাদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রচ ন 
করিয়াছেন, ডিনি মরঈয়ম পিদ্দীকার পুত্র ঈ'ল! নবী, তিনিই রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) আবির্ভাবের প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া ' হায় 
শুভাগমনের সংবাদ ইসর্রাঈলীদিগকে শুনাইয়াছিলেন এবং 
আবার কিয়ামতের নিদর্শন স্বর্ূপ প্রলয় উষার প্রাক্কালে রম্ুলু 
(সাঃ) মুলদ্দিক এবং দনদ্ছালের নিধনকারীরূপে দমশকের শুত্র* - 
অবতরণ করিবেন। রম্কুলগণের জবশ্ব আবহমানকাল হইতে মববা দি 
(শুভ সংবাদদাত!) এবং মুসাদ্দিক ( শনাথ্তকারী ) আগমন ক 
রীতি বলবৎ ছিল। রসম্ুলুল্লাহর (সা:) শনাখ_তকারী দ্বর্ূপ নু E 
কেনি নবীর আগমন করা সম্ভবপর হইবে না, কারণ 
আগমনের উদ্দেশা রস্বলুল্লাহর (সাঃ) আৰিৰ্ভাব দ্বারা চরমভাবে চি f- 
থ্তা দাত কঢ়িয়াছে। তিনি সৰ্বশেষ নবীর গৌরবাধিত আসন অ বক র 
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নবুওতে-মোহান্মদী হি ke 


করায় নূতন কোন নবী তাহার শনাখ_তকারীরূপে আসিতে পারেন না, 
এরূপ খটার অনুমতি দিলে রসূলুল্লাহর (সাঃ) এবং ভাহার উল্মতের 
উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইত ন! এবং তিনি ও ভাহার উম্মত মূসা, 
ঈসার মত নবীগণের এবং তাহাদের উন্মতের সম পর্য্যায়ভুক্ত হইয়! 
পড়িতেন, নবুওতের পরিসমাপ্তি সম্পর্কে কুরআম ও সুন্নাহর বহু" 
বিশ্ৰুত মুতাওয়াতন্ব ওয়াহীর অলীকতা! প্রতিপন্ন হইত এবং রসম্থলুল্লাহ 
(সাঃ) প্রজ্ঞা ও যুক্তিবাদের যে হিরণ্ময যুগের উদ্বোধন করিয়াছেন, 
তাহার সার্থকতাও কিছুমাত্র থাকিত না। অতএব যে মরঈয়ম-পুত্র 
ঈসা! রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) আবির্ভাবের সুদংবাদ প্রচার কঢিয়াছিলেন, 
তাহার নবুওতের পরিসমাপ্রির দ্বলন্ত প্রযাণরূপে তাহার তসদীকের 
(সত্যায়ন) উদ্দেশ্যে সেই ঈসাকেই আবায় অবতরণ করিতে হইবে। 
আমর! প্রমাণিত করিয়াছি যে, হযরত ঈসা! অবতীর্ণ হইয়া 
মোহাম্মদী শরী সতের প্রতিষ্ঠার কার্য্য ব্যতীত তাহার নিজের নবুওতের 
বে স্বীকৃতি ও আনুগতোোর শপথ গ্রহণ করিবেন না। তিনি 
মুসলিম জাতির এবং তাহাদের নেতার সাভৌমত্ব মান্য করিয়া লইবেন। 
তখন উলন্মতে মোহান্মদীয়ার নেতৃত্ব করিবেন মহ্দী । আর তিনি 
মরটঈমের পূত্র হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইবেন । তিনি ইসরাঈলী হইবেন 
না, তিনি হইবেন ইসমাঈলী ৷ তিনিই মুসলমানদের সমবায়ে মসীহ 
দজ্জালের বিরুদ্ধে সমরাভিঘান পরিচালনা করিবেন এবং তাহারই 
সাহায্য কলে আল্লাহ হযরত ঈসাকে অবতীর্ণ করিবেন। এসব ভবিষ্া- 
ঘাণী রসুলুল্লাহ (সাঃ) কতৃক নবুওতের চরমত্ব লাভেরই ইঙ্গিত এবং 
“আগার পর নবী নাই” ( ৩১৭ ৮!) 451) হাদীসের অভিব'ক্তি 
মাত্র। কাদিয়ানী স্কায় শাস্ত্রের বলিহারী এই যে, | 
“‘কাহাকা ইট কাহাক! বোড়া 
ভানুমতি নে খন্বা ছোড়!” ই 
এই প্রবাদ বাক্যের অনুসরণ করিয়া পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রামে 


ভুমিষ্ঠ জনৈক মুগল জনাব মীৰ্ষা গোলাম আহমদ সাহেব বাহার 
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et: Bly নয়, যাহার মায়ের নামও মরঈয়ম নয়, মিনি 
ন) ই }& সিরিয়া পরিভ্র্ণ করেন নাই, তিনি যুগপৎভাবে 
3 ঢা সা আর মহদী হইবার শওক করিয়া বনিলেন 
যঃ decks পিটিয়া গেলেন যে, তাহার অলীক নবুওত 
ea চৰ ol li স্বীকার না কর! পর্যম্ভ মোহাম্মদ মোস্তফার 
Lp bs কারেম করবার কাণাকড়িও দাম নাই! মুসলিম 
a i a নেতার সাহায্য ও সাহচ্য্যের সম্পূর্ণ বিপরীত 

j শ শাসনের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব কল্পে আলমারী 
a করিয়া পুস্তকাদি রচনা করিলেন। আলমে ইসলামকে কাফের 

| এবং ভঁ $ ৰ 
লাধনায় াহার জীবন নিঃপেধিত হল '” পতিগ্জ করার 

# | * | 
ase SR OCA, Tn পাড়া | -সরায: অত কাদিয়ানী 

1 মাহেবের নবুওতের প্রামাণিকতা আমর! অস্বীকার করি। ইহা 
প্রতারণামূলক অগপ সিদ্ধান্ত । ঈসার জীবন ও মরণের তর্ক তুলিয়! 
কাদিয়ানী সাহেবান আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারিবেন ন!। 

মীর্য্যা সাহেব তাহার নবুওতের দাবীর প্রস্তাবনা স্বরূপ ভাহার 
‘ইযালাতুল আওহাম' পৃস্তকে বলিয়াছেন, 

ক] হযরত ঈস! মরিয়! গিয়াছেন, 

থ] যৃত ব্যক্তি পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন।।--৫৬৫ পঃ । 
আমর! বলি মীর্খ্য। সাহেবের প্রস্তাবন! দুইটি সানিয়া! he 
আমরা! কি বাধ্য ? তর্কশাস্ররের কোন্‌ ধারা সুত্রে দাবীর প্রস্তাবন 
এ্রতিপক্ষের জন্য অবশ্য স্বীকার্য? আসর! কদিয়ানী Be 
জিজ্ঞাস! করি--মরঈীয়মের পৃত্র হযরত ঈসার মৃত্যুকে যে সকল সাহাব! 
এবং বিদ্বান ব্যক্তি স্বীকার করেন নাই, অধব! sn 
BE HR জীবিত আছেন একথ! যাহার! বিশ্বাস করেন, 

সকলেই কাফের, ইহার প্রমাণ কি? মৃত ব্যক্তি পুনভ্রীবন 


নবুণতে মোহাম্মদী ২৬৭ 


লাভ এবং কিয়ামতের নিদর্শন স্বরূপ কোন মৃত ব্যক্তির ধরাতলে 
পুনরাগমন শরাঅ_ আর যুক্তির দিকদিয়া কি অমন্তব ! যে বা যাহার! 
ইহাকে সম্ভব মনে করে, তাহাদের পাগল বা কাফের হইবারই বা 
প্রমাণ কি? 

তারপর কিছুক্ষণের জন্য যদি মানিয়াও লওয়! হয় যে, হযরত 
ঈলার সত্য সত্যই মৃত্যু ঘটিয়াছে আর মর! মামুযের পৃথিৱীতে 
প্রত্যাবর্তন সম্ভবপর নয়, তথাপি এই প্রস্তাবন! দুইটির সাহায্যে মীর্ষ্য1 
সাহেবের ঈসা! বিনে মরদঈয়ম হওয়া কেমন করিয়া সাব্যস্ত হইবে 1 
ইহা কি ‘মারে ঘুট্‌না, ফুটে, আখ’ নয় ? মীর্য্যাজীও স্বয়ং বুষিয়া ছিলেন, 
উল্লিখিত প্রস্তাবন। (Prea৷৷৷l) দুইটিকে অবলম্বন করিয়| তাহার 
নবুওত প্রমাণিত করার উপায় নাই, কাঞ্দেই তিনি তাহার দাবীর 
শেষ প্রস্তাবনারূপে দাড় করাইয়াছেন, আল্লাহ আমার প্রতি প্রত্যাদেশ 
করিয়াছেন, mays Al greed Salas UN 

আমর! তোমাকে মাসীহ বিনে মরঈয়ম বরানাইয়াছি।-_ইযালা, 
৬৭৩ পূঃ। 
বস! সব আফত চুকিয়া গেল। এখন বুরা! গেল মীৰ্য্য! সাহেবের 
নবূওতের দলীল তাহার ইলহাম । ঈসার জীবন মরণের প্রশ্ন সালোচনা 
করিয়া ঠাহার নবুণ্ত সাব্যস্ত হইবার উপায় নাই৷ স্থতরাং ঈসা! ইবনে 
মরঈয্মের ছীবন ও মৃত্যুর বিতর্ক কুতর্ক (Fallacious Argument) 
মাত্র। কিন্তু ঠাহার এই ইলহায যে সঠিক আমরা সে কথাই বা 
কেন স্বীকার করিতে যাইব? যাহাদের কাছে ইলহাম হইয়াছে 
যে, নীর্ঘ্য! সাহেবের উপরিউক্ত ইলহাম সত্য নয়, কোন্‌ ন্যায় শান্তর 
বলে তাহাদিগকে আমর! মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিব 1? 

Ey * ক 

আমর! বলিতেছি যে, মীর্যঘ্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবের 

ঈস! ইবনে মরঈয়ম হইবার ইল্‌হাস বাস্তবিক সঠিক নয়। উক্ত 


২৬৮ ____ নৰুওতে মোহান্মদী 


ইল্‌হামের ভ্রান্তি স্বয়ং রসুলুল্লাহর (সাঃ) ওয়াহী দ্বার! প্রমাণিত 
হইয়াছে। পুনরাগমনকারী ঈস! ইবনে মরঈয়মের যে সকল নিদৰ্শন 
চাং (মাঃ) নির্দেশিত করিয়াছেন, সেগুলির একটিও মী্্যা 
বের মধ্যে পাওয়া! যায় নাই । লব কথা স্থগিত রাখিয় 
মাত্র তিনটি ল্পষ্ট নিদর্শনের কথা উল্লেখ করিব আর lies 
হাদীস উধৃত করিব। | 
প্রথম হাদীস 
বুখারী মুসলিম প্রভৃতি আবু হুরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত 
করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, 
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যাহার হস্তে আমার প্রাণ হস্ত ডাহার শপথ ! অচিরেই তোমাদের 
মধ্যে মরঙয়মের পুত্র শ্যায়পরায়ণ শাসনকর্তারূপে অবতরণ করিবেন 
জিযূয়া রহিত করিয়া দিবেন, তিনি ক্রুস ভাঙ্গিয়া! টুকরা চুক 
করিবেন, শুরুর হত্যা করিবেন, ঝ্রিযুঘ্া রহিত করিবেন, প্রচুর সম্পদ 
বিতরণ করিবেন (ফলে সকলের অবস্থার উন্নতি ঘটায় ) আর কেহই 
উহা গ্রহণ করিবে না। মুসলিম তাহার অন্যতম রেওয়ায়তে ইহার 
উপর বধিত করিয়াছেন যে, উটের সওয়ারী পরিত্যক্ত হইবে, উহার 
পৃষ্ঠে তথন কেহ আরোহণ করিবে ন! । * 
দ্বিতীয় হাদীস: 
” মুসলিম প্রভৃতি উক্ত আবু হুরায়রার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়া- 
ল্‌ঃ 
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* বুখানী (২) ১৮ পৃঃ, মুসলিম (১) ৮৭ পৃঃ “ 


নবুঙতে মোহাম্মদী lid 


যাহার! হস্তে মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রাণ স্যান্ত, তাহার শপথ । 
মরঈয়ম পূত্র (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থান) ফন্দুর রওহা হইতে 
হন্ব ৰব! উমরা থব| উভয়ের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাধিবেন। * 

তৃতীয় হাদ্বীস: 

হাফিয ইৰনে জওফী তাহার ‘কিডাবুল ওফ!' গ্রন্থে আবদুল্লাহ 
বিনে আম্র বিন্ুল আসের প্রমুখাৎ বর্ণশন! করিয়াছেন যে, রস্থলুল্লাহ 
(সাঃ) বলিয়াছেন, 
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ময়ঈয়মের পুত্র পৃথিবীতে অবতরণ করিয়! বিবাহ করিবেন এবং 
তিনি সন্তানের পিতা হইবেন। ৪৫ বৎসর জীষিত থাকার পর 
তাহার মৃত্যু ঘটিবে এবং তাহাকে আমার সঙ্গে একই মকবরায় 
দাফন .করা হইবে, আমি ও ঈস! বিনে সন্ঈয়ম একই মকবর! হইতে 
আবু বকর ও উনমরের মাঝখানে উপ্থান করিব । --মিশকাতুল 
মাসাবীহ, ৪৮০ পুঃ। 

শেষোক্ত হাদীসের সনদ আমার অজ্ঞাত হ্ইলেণ্ড কাদিয়ানীদের 
নবী মীর্ঘ্য। গোলাম আহমদ সাহেব স্বয়ং তাঁহার দাবীর পোযকতায় 
উল্লিখিত হাদীসের সাহায্য এহণ করিয়াছেন। 1 

অতএব কাদিয়ানী সাহেবানের কাছে এ হাদীসের প্রামাণিকতা 
সন্দিদ্ধ হওয়। উচিত নয়। 

মোটের উপর উল্লিখিত হাদীস ত্রয়ের সাহায্যে ইবনে মরঈয়মের 
অন্ততঃ তিনটি নিদর্শন দ্বার্থহীন ভাযায় প্রমাণিত হইতেছে, যথা 

* মনুললিম (১) ৪০৮ পূঃ 

+ দেখ! মীর্ষ।। নামেৰ ঘণীত $ আন্ধামে আমন: মদীমা। ৫০ পৃঃ 

ও ডং সফ্ষলিত হন্রামাতুল বৃশ,রা, ২৪৬ পৃঃ । 
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ন 


১। ভাহার পুনরাগমন কালে প্রথম আবির্ডাবের বিপরীত তিনি 
রাজ্র শক্তির অধিক্কারী হইবেন, 

২। তিনি মক্কা মুআযযমায় হন্ব করিবেন, 

৩। তিনি মদীনা তাইয়েবায় রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র রওযায় 
সমাধিব্থ হইবেন। 

এক্ষণে আমর! জানিতে চাই ১। শীর্য্য। গোলাম আত্মদ 
সাহেব তু-মণ্ডলের কোন প্রান্তে তাহার রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন কি? 

২। মীৰ্য্য|। সাহেব কোন দিন হদ্ব করিতে গিয়াছিলেন কি? 

৩। মীর্ষ্যা সাহেব রস্থলুল্লাহ (সাঃ) এর পবিত্র রওযায় সমাধিক্থ 
হইয়াছেন কি? 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক কথিত ঈসা বিনে মরঈয়মের উল্লিখিত 
ত্ৰিবিধ দিদর্শনের একটিও যদি কাদিয়ানী সাহেবান মীর্ষয সাহেবের 
প্রতি প্রযোক্গা বলিয়া দেখাইডে না পারেন তাহা হইলে মূসলগমানর' 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ওয়াহীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে, না মীর্ষ্যা 
সাহেবের ইল্‌হামকে ? কাদিয়ানীর! হয়ত তাহাদের নবীর প্রত্যাদেশের 
অসত্যতা স্বীকার করিতে চাহিবেন না, ইহা তাহাদের খুশী, কিন্তু তাহা- 
দের খৃশখিয়ালীকে পরিতৃপ্ত করার জনতা খুসলমানগণ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর 


ওয়াত্রীকে খে মিথা! মানিতে প্রস্তুত হইবে না, একথ! কাদিয়ানী 
সাহেবান যত শীস্র বৃঝিতে পারেন, তাহাদের পক্ষে ততই মঙ্গল । 

রস্বলুল্লাহর (সাঃ) ওয্াহীর সত্যতা স্বীকার করিয়া লওয়ার পর সীৰ্ধ্য। 
সাহেবকে ঈসা বিনে সরঈয়য রূপে বাজারে চালাইয়া দিবার অসাধু 
প্রচে্ট। অতিশয় লজ্দাকর ৷ আগর! পুরাতন কবির ভাষায় কাদিয়ানী 
সাহেৰানের খিদমতে আরয করিব, 

Less Fd) Sa I34F FI 
- bys fie bpp lr 
তু রঙা ভাব ছেড়ে দাও, এক য়ঙা হও, হয় সম্পূর্ণ ৰোধ হও, 

নয় পাথর হয়ে যাও! 


নবুওতে-মোহাম্মদী bey ২৭১ 
| Rio Bl ca esl 0 si ia. 
আল্লাহর রঙ! সেই রঙ অপেক্ষা! স্বন্দর ও পাকা রঙ আর 
ক্কাহারও নাই । এই ইলাহী রঙ্গের পরিচন্ন হইতেছে তাহার রস্থূল 
মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে সকল অনুরাগ ও মূল্যোর বিনিময়ে সত্যবাদী 
ও সত্যাশ্রয্নী বলিয়! মানিয়! লওয়া, 
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কারণ তিনিই.সত্য সহকারে আগমন করিয়াছেন এবং মুসলমানরাই 

ড্ঠাহার লত্যতা মানিয়া লইয়াছেন। 
. ন i bd 

সীর্ঘ্া! কাদিয়ানী সাহেবের কোন উন্মত যদি বলিয়া বসেন, 
হাদীসে উল্লেখিত ইবনে সমরটয়গ এবং ডাহার লক্ষণাদি সমস্তই 
ক্লপকভাবে কণিত হইয়াছে। আমরা তাহার উত্তরে বলিব, ইহ! 
সঁব্বৈট মিথা|। কেবল প্রবৃত্তির অনুসরণে কোন উক্তিকে র্ূপকভাবে 
গ্রন্থণ করা বিদ্মাতীদের তরীকা । কোন বাক্যকে কেবল সেই 
অবস্থার রূপক স্বীকার কর! চলে, যখন প্রক্াশ্য অর্থে উহা গ্রহণ 
করা অসম্তব হইয়া দাড়ায়, অলঙ্কার শাস্রের যে কোন ছাত্রের কাছে 
এ কথা অবিদিত লাই । এক্ষণে রাজ শক্তির অধিকার বা হন্ম করিতে 
বাও! ক্িংব| রম্বলুল্লাহর (সাঃ) রওযা শরীফে দাফন হওয়া এগুলির 
মধ্যে একটিও অসম্ভব নয়, দৈহিকভাবেও নয়, যুক্তির দিক দিয়াও 
নয । সাহিতা, বিজ্ঞান ও ধর্ম শাস্ত্রে ব্যাখ্যার এরূপ অরাজকতা 
বরদাশত করিলে পূথিনীতে বাস্তব ও প্রকাশ্য বলিয্না কিছুই থাকিবে না, 
স্বয়ং: আল্লাহর মহিমান্বিত সত্তাও নয়! 

কা্দিয়ানীদের নবী সীর্ম্য। গোলাম আহমদ সাহেবও হযরত ঈসার 
প্রকাশ্য হাদীস অনুসারে পুনরাগমনের সম্তবপরতা স্বীকার করিয়া 
লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ | 
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কোন সময়ে এরূপ মসীহের আগমনও সম্পূর্ণ সম্ভবপয় যাহার 
উপর হাদীল সমূহের কতক প্রকাশ্য শব্দ সুলমঞ্জন হইতে পারিবে, 
কারণ, এই অক্ষম পাথিব রাজত্ব ও শাসনাধিকার সহকারে আগমন 
করে নাই, দরবেশী আর গরীবী পোষাকে আসিয়াছে, এরূপ অবস্থায় 
আলেমদের অসুবিধার কারণ কি? তাহাদের মনোবাঞ্ছাও কোন 
সময়ে পূর্ণ হওয়! কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। [ ইধালাতুল আওহাম, 
প্রথম সংস্করণ, ২০০ পৃঃ | 

উলামায়ে ইসলামের অসুবিধার কারণ হইতেছে দ্বিহিধ । প্রথম, 
যাহ! স্পষ্ট আকারে ঘটিতে পারে, যাহ! স্যায় শাস্ত্রে ‘হাকীকাতে 
মুমকিনা’' নামে অভিহিত, তাহাকে শুধু নিজের মতলব সিদ্ধির জঙ্ক 
রূপকভাবে ধরিয়া লইয়। তাহার পরোক্ষ ব্যাখ্য। করা ঈমানদারীর 
কাদও নয়, বিদ্বানেরও আচরণ নয়। আর কাদিয়ানী সাহেবান 
উভয় গুণের অধিকারী হইবার দাবী করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহাদের 
এই দাবী মানিয়। লওয়া আলেম মণ্ডলীর অসুবিধার অস্কতম কারণ। 
নরীর্ঘ্য। সাহেব যখন নিজেই স্বীকার করিতেছেন, আসল ঈসা যাহার 
নিদর্শন হাদীসে উল্লেখিত আছে, তাহার আগমন অসম্ভব নয় তখন 
আমরা নকল বা রূপক ঈসার সত্যতা স্বীকার করিতে যাইব কি 
জন্য ? আলেম মণ্ডলীর অসুবিধার দ্বিতীয় কারণ এই যে, হাদীসে 
মাত্র দুই মসীহের আগমন সংবাদ প্রদান করা! হইয়াছে, দচ্দাল 
মসীহ আর ইবনে ময়নঈীয়ম মসীহ। পরবর্তী মলীহ রাব্দিশক্তির 
অধিকারী হইবেন। এক্ষণে দীর্য্য। সাহেব ব্বয়ং বলিতেছেন, তিনি 
সে মসীহ নন, প্রতিশ্রুত সসীহের আগমন লন্তাব্য ও প্রতীক্ষিত, 
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এরূপ ক্ষেত্রে তিনি তাহ। হইলে কোন্‌ মলীহ ? হাদীসের প্রামাণ্য 
গ্রন্থ সমূহে তৃতীয় কোন মসীহের কোন সন্ধান কাদিয়ানী সাহেবান 
অনুগ্রহপূর্বক আমাদের প্রদান করিবেন কি 1 

ফলকথ| সংশষাতীত ভাবে ইহা প্রমাণিত হইল যে, মীধ্য! 
শোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব কিছুতেই প্রতিশ্ত মসীহ (মলীহে 
মাওউদ) নহেন, হইতে পারেন না। 

কাদিয়ানী নবীর উন্মতের আব্দায় মত মর্দি কিছুক্ষণের জন্যও 
অমর! হযরত টঈসনার পুনরাগমনকে রূপক স্বীকার করিয়াও লই, ডাহা 
হইলে এ সম্পর্কে আমার শেষ কথা এই যে, রূপক আয়াত বা 
হাদীসের সাহায্যে কোন মতবাদ (আকীদ!) সাব্যস্ত হইতে পারেন!। 
আকীদার জন্য অকাটু ও স্পষ্ট দলীল আবশ্যক ৷ আল্লাহর আদেশ £ 
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যে লকল ব্যক্তির মনে বক্রত! আছে, শুধু তাহারাই ফিতন! 
সৃষ্টি করার এবং অপ-ব্যাথ্যার মতলবে রূপকের পিছনে ঘন্নিয়! 
বেড় যন! __[আলে ইমরান £ ৭৭ আয়াত] 

- Olea Aska Ades GF U3 
নর LJ রা [ 
কাঁদিয়ারীর! নবুওতের পরিসমাপ্তির বিরুদ্ধে হযরত আয়িশ। 

সিন্দীকার একটি উক্তি দলীল স্বরূপ উপস্থিত করিয়! ন! কি বলিয়াছেন, 
= uh ug 14! p50 Ys col i= A 
“তোমর! খাতিমিন নাবীইন বল, কিন্তু একখ। বলিওন! যে, 
ভাহার পর আর নবী নাই ।” 
হযরত আয়িশার বণিত উক্তির সনদ ফি? হাদীস ও আসার়ের 
কোন্‌ কোন্‌ প্রামাণা গ্রন্থে দৃহার উল্লেখ আছে । কাদিয়ানী সাহেবান 
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এগুলির সন্ধান রাখা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। তাহার! ' 


মজমাউল বিহার নামক একখানা অভিধান গ্রন্থের বরাতে উক্ত উক্তি 


উধৃত করিয়া দিয়াই খালাস হইয়াছেন। অথচ হাদীস শাত্তবিশারদগণ 
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‘সনদ বিহীন হাদীসকে উটের মলদ্বার হইতে নিঃস্থত বায়ুর স্যায়' 


বিবেচন! করেন৷ (দেখঃ উভ্রালায় নাফি'আ ) 

কাদিয়ানী সাহেবানের দুঃসাহস দেখিয়া আমরা হাসিব না কাদিব ! 
তাহারা মুসলমান সমাজকে কি এতই অপদার্থ মনে করেন যে, হযরত 
আয়িশার নামে একটি সনদহীন কথা তাহাদিগকে শুনাইয়া দিলেই 
তাহার! ভড়কাইয়া যাইবে? আমি ইহা অবগত আছি ঘে, হযরত 
আফগ়িশার নামে বণ্িত উপরিউক্ত আসার কোন কোন তফসীরেও 
উল্লিখিত আছে। কিন্তু কোন গ্রন্থেই ইহার সনদ প্রদান কর! হয় নাই । 

তারপর যদি হযরত আহিশা একথা বলিয়াই থাকেন, তাহাতে 
কি আমে যায়? তিনি কি এই উক্তির সাহায্যে মুসলমানদিগকে 
ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহর (সাঃ) পরও হামেশা 
নূতন নূতন নবীর জ্সাবির্ভাব ঘটিতে থাকিবে! 
‘না, আমার পর নবী মাই।” ব্রস্বলুল্লাহর (সাঃ) এই বছলভাবে 
প্রমাণিত ও মহ! বলিষ্ঠ হাদীসকে তিনি কি কাদিয়ানীদের মত উড়াইয়া 
দিতে চাহিয়াছেন।? 


ছাল্লাহর শপথ | এডদুভয়ের একটিও হযরত আআরিশার GAS 


নয়, হইতে পারে না। কারণ তিনি স্বন্নং রসুলুল্লাহর (সাঃ) প্রসুখাৎ 
রেঙয়ায়ত করিয়াছেন : 
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আমার পর সুসংবাদ ছাড়া নবুওতের কিছুই অবশিষ্ট রহিবেনা। 
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সাহাবাগণ লিচ্রাস! করিলেন, হে আল্লাহর রস্থূল! সুসংবাদ কি? 
রস্থলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, উৎকৃষ্ট স্বপ্প যাহা মানুষ দেখিয়া থাকে অথবা! 
তাহাকে দেখানে! হয়। [মুসনদে আহমদ (৬) ১২৯ পৃঃ] 

তারপর একানিক প্রামাণ্য হাদীসে উল্লিখিত আছে যে, দ্বয়ং 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, 
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আমি খাতিমূন নানীঈন, আমার পর নবী নাই। 

অবিকল এই শব্দ সহকারে এই হাদীন ইমাম আহমদ, আবু 
দাউদ, তিরমিযী, হাকিম, ইবনে হিহবান ও ইবনে মর্দওয়ে রস্থলুল্লাহর 
(সাঃ) ভৃত্য সৎবানের প্রযুখাৎ এবং ইমাম আহমদ, তাবারানী, বযযার 
ও যিয়৷ মকদসী হুঘায়ফার বাচনিক মরফু রেওয়ায়ত করিয়াছেন । ইমাম 
তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান তাহাদের হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়ায়েন। 
হাকিম উহাকে বুখারী মুসলিনের শর্তান্ুযায়ী সহীহ বলিয়াছেন। 
হিতীয় হাদীনের সনদের রাবীদিগকে হাফিয হয়সনী বুখারীর পুরুষ 
বলিয়াছেন! [দেখ-_মুলনদে আহমদ (॥) ২৭৮ ও ৩৯৬ পুঃ, আবু 
দাউদ (৪) ১৫৭ পুঃ; তিরমিযী (৩) ২.৭ পৃঃ; মূসতদরকে হাকিম 
(3) £৫০ পূঃ; ফতছল বারী (১৩) ৭৬ পৃঃ। মজমাউয যওয়ায়েদ 
(:) ৩৩২ প্রঃ ; কানযুল উন্মাল (৭) ১৭০ পুঃ) 

এক্ষণে মুসলমানদের ইহা চিন্তা কর! উচিত যে, রসুলুল্লাহর (দাঃ) 
প্রন'ণিত ও বলিষ্ঠ উক্তি -“আমি খাতিমূন নবীন, আমার পর কোন 
নবী নাই’ ইহার কি মূল্য হইতে পারে। 

তবশ্য তর্কসথলে কিছু ক্ষণের জন্য হযরত আয়িশার কথিত উক্তিকে 
বিশুদ্ধ মানিয়া লইয়াই আমি একথ। বলিলাম, নতুব! প্রকৃত এস্তাবে 
ভনী আমিশা যে একথ। সত্য সতাই বলিয়াছেন তার কোন প্রমাণ 
নাই। কাদিয়ানী লাহেবান ইহাপ্র সনদের বিশুদ্ধতা, ইনশ! আল্লাহ, 
কোন ক্রমেই সাব্যস্ত করিতে পারিবেন না। 


bt is : নবুওতে"মোহাম্মদী 


এই প্রসল্গে আমার শেষ কথ! এই যে, আহলে হাদীমগণের কাছে 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) সহীহ ইরশাদের বিপরীত কোন সাহাবী, তাবেয়ী, ইমাম, 
পীর, ও মুলদ্রিমের ব্যক্তিগত উক্তির কানাকড়িও মূল্য নাই । তাহার! 
আমার পিতামাতা, উমতায ও হাদী হইতে পারেন। কিন্তু তাহারা 
কেহই রসুল নহেন, তাহাদের অভ্রান্তির দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেন৷ 
নাই। সুতরাং ভাহাদের' প্রতি শ্রন্থারান থাকিয়াও আমর! তাহাদের 
ইজতিহাদকে আল্লার রুল মুহাম্মদ মুস্তড়ার (সাঃ) নির্দেশের অগ্রবর্তী 
করিব না, করিতে পারিব না; কোন মুসলমাচনরই এরূপ কর! চলিবে না । 
Sule 32 38 Ld 3Ab Gla8 dome 
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আরাবী মোহাম্মদ আমাদের রম্য উভয় লোকের আ'ব্রূ। 
যে তাহার দুয্নারের মাটি হয় নাই, তাহার মাথায় ছাই ! 

যুরকানী আর ফকরদ্দীন রাধী খাতিমুন নাবীঈনের অন্ততম অর্থ 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ও সুন্দরতম নবী বলিয়াছেন --একথ! শুনাইয়! কাদিয়ানী 
পণ্ডিত আমাদিগকে কি বুঝাইতে চান? তাহারা খাতিমুন নাবী্রনের 
প্রকৃত তাৎপৰ্য্য সশেষ ॥=বী হওয়াও কোন স্থলে অস্বীকার করি- 
যাছেন কি? তাহাদের উভয়ের উক্তি নবুগওতের চরনমব্বপ্রাণ্তির কুরআনী 
দলিল প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করিয়াছি [দেখ £ এই এন্বের ১৩৯-৪০ পুঃ 
S58 পু: 

ষিনি নবুওতের অবসান ঘটাইবেন, তাহার পক্ষে দকল নবীর 
শ্ৰেষ্ঠ এবং সাপেক্ষ! সুন্দর্র হওয়া যে আবহশ্বাক একথা কে না জানে 1 
কিন্তু মতলব মত আনুধক্গিক অর্থ উল্লেখ করিয়া আদল ডাৎপর্য/কে 
বেমালুম হযম করার অগাধূ প্রচেষ্টা কেবল কাদিয়ানী ধর্ণেরই অপুৰ 
মহিমা । কিতমানে হক বা সত্য গোপন করার যে রীতি ইয়াহুদ ও 


নাসারাদের মধ্যে আাছে কুরআনে দলন্ভ ভাষায় তাহা নিন্দিত হৃইয়াছে। 
আলাহ বলেন, 


নৰুওত-মোহাশ্দী ২৭৭ 
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“যে সকল ব্যক্তি আমাদের অবতীর্ণ দলীল ও হিদ।য়ডের 
কতক৷ংণ আমর! এন্বে মানুষের ডম্য স্পষ্টভাবে বৰ্ণন! করার পরও 
গোপন করিয়! থাকে, তাহাদের উপর আালরঃহ অভিদম্পাৎ করেন 
এবং অভিগম্পাতকাদীরাও তাহাদিগকে তডভিসম্পাৎ কিয়! থাকেন৷” 
[ন্থরা' বাকর।£ ১৭৯ আয়াত] 

আল্লাহ আমাদিগকে এবং সমুদয় মুদলমানকে এই অভিলম্পাতের 
কৰল হইতে রক্ষা পাওয়ার তওফীক দান করুন! কাদিয়ানী সাহেবান 
আল্লাহর সতর্কবাণীকে উপেক্ষ। করিবেন না, ইহাই তাহাদের খিদমতে 


' আমার একাস্তিক অয়রোধ । 
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গরিশিষ্ট 
কাদিয়ানী অভিযে'গ ও উহার জয়ার 
প্রথম অভিযোগ £ 
কাদিয়ানী লাহেবান আমাদের উপর চটিয়! গিয়'ছেন। তাঁহা- 
দিগকে কাদিয়ানী বলিয়া অভিহিত করায় আমাদের মাজিত রুচির 
জতভাব নাকি ধর! পড়িয়াছে। তজুর্মানের দীন সম্পাদককে 
“পাবনা মিঞ!” বলিয়া আখ্যাত করিলে কেমন লাগিবে তাহারা 
আমাদিগকে তাহ! অনুধাবন করাইতে চাহিয়াছেন। ‘কাদিয়ানী' 
আর “পাবন! গিঞা'র মধ্যে সৌসাদৃশ্যিক যোগ সন্বন্ধে যে সকল 
বিভ়াদিগগজের ধারণ! এত সুস্পষ্ট, তাহাদের সহিত বাদ প্রতিবাদে 


প্রবৃত্ত হইবার মত অবসর আমাদের নাই, এ কথা কাদিয়ানী সাহেবান 
জানিয়! রাখিলে ভাল হয় । 


পাবনার অধিবাসী না হইলেও ইদানীং পাবনায় অস্থায়ীভাবে 
রদবাস করিতেছি বলিয়া কোন বন্ধু মদি তজু “মানের দীন সম্পাদককে 
‘পাবনাভী’ বলিয়া আখ্য ত করেন তাহাতে আমাদের যে কিছু মাত্র 
আপত্তির কারণ হইবে ন! এবং আমর! যে ডজ্দম্ক বন্ধবরের রুচিহীনতায় 


দোষ ধরিব না, কাদিয়ানী সাহেবান সে সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকিতে 
পারেন! 


আর একজন কাদিয়ানী ভজ্লোক “কাফী সাহেবের প্রতিবাদ ' 
রচনা! করিয়াছেন এবং ‘'তনাবুষ বিল্‌ আলক্কাবের'' আয়াত আমাদিগকে 
শরণ করাইয়া দিয়াছেন ' “‘তনাবুয বিল আলকাবের" তাৎপর্যের 
সঙ্গে আসর! প্রতিবাদকারীকে ‘‘আবদুল্লাহেল কাফী'' এর তরকীব 
অবগত হইবার পরামর্শ দিতেছি। মুললমানদের নামগুলি যে শুধু 
Proper Names নয়, বরং অধিকস্তভাবে পর্থবোধক, ইসলামী 


নবুঙতে মোহাম্মদী 


আকায়েদ সন্বন্ধে ধাহার। কলমবাজী করিতে চায়, তাহাদের পশ্ধে 
ষ্টহ। অবগত থাক! উচিত । | 
১4.} ‘ভনাবুয' শব্দটি ‘নহযুন' ধাতু হইতে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ । 
নবযুন শব্দের অর্থ উপনাম, নিন্দাসথচক নামি! তনাবুযের তাৎল্ 
হুইল ; মিন্দাস্চক নামে অভিহিত করা। কুরআনের স্বরা আল 
হুদুরাতের একাদশ আয়তে কোন মু‘মিনকে নিন্দাসুূচক নামে অভি 
হিত করা নিষিদ্ধ কর! হইয়াছে। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে তাহার পয়গন্থর, 
পীর বা জন্ম স্থানের সহিত সম্পর্কিত কর! কি নিন্দাস্ুডক ? মক্ধ। 
ও মদীনার সম্পর্কে মক্কী ও. মদনী, বুখার। ও তিরমিমীর সম্পর্কে 
বুখারী ও তিরদিযী, চিশত ও সুহরাওয়ারদের দম্লর্কে চিশতী ও 
সুহরাওয়াদী বল! কি তন৷ব্য বিল আল্‌ক্গাব ? কাদিয়ানীদের নবী 
লী গোলাম আহমদ পাঞ্জারের গুরুদাসপুর মিলার কা্দিয়ান 
নামক গ্রামে জন্মিয়াছিলেন বলিয়। তিনি নিজেকে আজীবন কাদিয়ানী 
কূপে আখ্যাত করিয়! গিয়াছেন। কাদিয়ানী উন্মত তথাকথিত 
পবিত্র ভূমি কাদিয়ানের যশোগাথ! গাহিয়াছেন এই ভাবে: 
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কাদিয়ানের মৃত্তিক। এখন সম্মানিত, 
জনতার প্রাদুর্ভাবে পবিত্র হরমের মাটিতে পরিণত! 
মক! ভূমির জন্য যদি আরব গর্ব “করে, ॥ ৪103 
তাহ হইলে কাদিয়ান ভুমি আজমের গোরবর। 
আল ফযল, কাদিয়ান (২০) 


”! a ৬৭ সংখ্যাঃ ২৫/১২/৩২ 


২৮০ jy ____ নবুগতে মোহাম্মদী 


কাদিয়ানী ধর্মের উক্ত মুখপত্রে যু *কদনী রসুলের" নাতিয়। 
গাঙয়| হইয়াছে এই ভাবে: 
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হে আমার প্রিয়, হে আমার প্রাণ, কদনী রস্থুল! 
তোমার জন্য উৎসর্গ হই, তোমার জন্য কুরবান, হে কদনী রসুল! 
খোদা বলেন, ‘তুমি আমার মধা হইতে আর আমি তোমার মধ্য হইতে' 
কি বলিব তোমার মহিম! ?- হে কদনী রসুল ! 
মহত্রম আরশের উপর খোদ! করেন তোমার হাম্দ, 
আমর! অতি নগণা মান্ুব, হে কদনী রসুল! 
তুমি নূতন আক্কাশ আর নূতন পুথিধী করিয়াছ স্বজন 
তোমার কশ_ফে আমার ঈমান আছে, হে কদনী রসুল! 
প্রধম আধিভাবে তুমিই ছিলে মুহাম্মদ, এখন তুমি আহমদ, 
তোগার উপর পুনরায় কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে, হে কদনী রুল! 
মাল ফল, ১০ম খণ্ড, <০ সংখ্যা, ২৬/:০/২২ 
এহেন মহিমাধ্বিত ‘কদনী রম্থুলের' উশ্মতদিগকে কদনী বা কাদিয়ানী 
বলিয়া অভিহিত করিলে তাহা নিন্দাসুচক ও সুরুচির প্রতিকুল হয়, 
ইহ! কি আশ্চৰ্ধজনক নয় ? 


[7 


নবুওতৈ মোহাম্মদী ৮১ 
ব্বিতীয় অভিযোগ £ 

“কাদিয়ানীরা রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে শেষ নবী মানেন ন!"' তথয মান- 
সম্পাদকের এই উক্তি সম্বন্ধে জনৈক কাদিয়ানী মন্তব্য করিয়াছেন থে, 
“উহা মিথা। বই আর কিছুই নয়'” যাহারা নিজেদের নবীর উক্তি 
ও দাবী সন্বন্ধেই অজ্ঞ, তাহাদের সহিত সত্য আর মিথ্যার আলো- 
চনায় প্রবৃত্ত হওয়! সময়ের অপচয় মাত্র । যে কবিতাগুলি ইতিপুথে 
উধ্বত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, কদনী রসুল মী 
গোলাম আহমদকে নী মান্য কর! কাদিয়ানী মতবাদের অপরিহাণ 
কলেম| কিনা। আমরা এ সম্পর্কে মীর্খা সাহেবের নিদস্ব একটি 
মাত্র উজ্জি উদ্ৃত করিয়া দিতেছে। তিনি তাহার নিজস্ব এনে 
লিখিয়াছেন: 
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- us HS fl Usie je) ALS GLa See 
অর্থাৎ যে খোদার হাতে আসার প্রাণ আছে, আমি ডাহার শপথ 
করিয়া বলিতেছি যে, তিনিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনিই 
আমাকে নবী নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে 
‘প্রতিশ্রুত মসীহ’ বলিয়া ডাকিয়াছেন এবং তিনি আমার সত্যতার 
প্রমাণ স্বরূপ বড় বড় লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন।--হাকীকাতুল ওয়াহীর 
উপসংহার, কানদিয়ান ম্যাগাজিন প্রেযে মুত্রিত (১৯০৭), ৬৮ পৃঃ। 
এখন কাদদিয়ানীর। যে হযরত মুহাম্মদ মুন্তফ! আলায়হি সালাত 
ওয়াস সালামকে শেষ নবী মান্য করেন না এবং মান্য করিতে পারেন 
না, তজু্মান সম্পাদকের এ উক্তি সত্য না মিথ্যা, তাহা সত্যবান 
ও স্তায়নিষ্ঠ পাঠকগণই বিচার করিবেন। 


২৮২ | নবুওতে মোহাম্মদী 


আমর! কাদিয়ানীদিগকে পরিদ্ধারভাবে জানাইয়! দিতে চাই যে, 


মুসলমানগণ পুনর্জন্মবাদ ও অব্তারবাদকে বিশ্বাস করে না। অএপগুলি 
কুফরী আকীদা, স্পষ্ট কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রতিকূল । ইমলামকে 
বুঝিবার জ্রন্ভ আমর! কুরআন ও হাদীস ছাড়া অন্ধ কাহারও এবং অন্য 
কিছুরই মুখাপেক্ষী নই। বরম্মুলুল্লাহ (সাঃ) এর পর কোন বাক্তিকে 
স্বাধীন বা অধীন নবুওত প্রদান করা হইবে এবং সেই নূতন নবীর 
পরিচয় লাভ এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ন! করা পর্যন্ত কেহ 
মুসলিম পদ্ববাচ্য হইবে না--একথার প্রমাণ স্পষ্টাক্ষরে কুরআন ও 
হাদীস হইতে গুদর্শন ন! করা পর্যন্ত কাহারো কশ_ফ্র, ইলহাম ব! 
দাবীকে আমরা দ্রঃস্বপ্র ছাড়া অন্য কিছুই মনে করিব না। 
ইমামতকে রিসালতের ছায়!। বলিলে কি ইমামত দ্বারা স্বয়ং 
রিসালত বুঝাইবে? হাদীসে সুলতানকেও আল্লাহর ছায়া! বল! হইয়াছে, 


তাহা হইলে কি সুলতান বা শাদনকর্তাদিগকে আল্লাহ বলিতে হইবে 1 
কিংবা তাহাদেরও কি মিজ্রদিগকে আল্লাহ বলিয়া দাবী করার অধিকার 


জন্মিবে? যাহাদেল্প বুদ্ধির দৌড় এত অধিক, যাহারা ছায়াকে কায়! 
মনে করে, তাহাদের বৃদ্ধির বাহাদুরী স্বীকার করা যাইতে পারে 
কিন্ত তাহাদিগক্কে সন্বোধনের অধিকারী মনে করা চলেনা । মওলানা 
ইসমাঈল শহীদ লিখিয়াছেন যে, ‘খলীফায় রাশিদ হকমী নবী” 
কিন্তু তার পরেই তিনি কি লিথিয়াছেন, ভাহা বেমালুম হজম কর! 
নুতন নবৃওতের টেকনিক বা হিকমত হইতে পারে কিন্তু ঈমানদারীর 
পরিচায়ক নয়। আল্লামা শহীদ যাহা বলিয়াছেন আমর! তাহা উধৃত 
করিয়| দিতেছি। ইহা অভিনিবেশ সহ পাঠ করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিরা 
বুঝিরা লউন যে, কাদিয়ানীরা কি পরিমাণ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী । 
মুজাদ্দিদ শহীদ (রঃ) বলেন, 

lly afl clin) dd AD ph Sagem fd ddl) dds 
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নবুওতে মোহাম্মদী ২৮৬ 


খ্লীফায় রাশেদ আপেক্ষিক (Relative) নবী, যদিও সে প্রকৃত 
প্রস্তাবে রিসালতের দরঙঞ্জায় পোছে নাই কিন্তু খিলাফতের পদে 


অধিষ্ঠিত হওয়ার দরুণ আল্লাহর নবীগণের কতক অ'দেশ তাহার উপর 


বলবৎ হুইয়াছে।--মনসবৱে ইমামৎ, ৮১ পুঃ। 
আল্লামা ইসমাঈল শহীদ বলিতেছেন যে, খলীফায় রাশিদ একৃত 
পক্ষে রিসালতের দরজায় পৌছিতে পারে না কিন্তু নবীগণের মত 


তাহার আানুগতা জাতির জন্য ওয়াজিব হয় বলিয়া মে হুক্ুমী নবী, 


কারণ তিনি নবীদের শিক্ষ। ও আদর্শের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাতা । 

অপর পক্ষে কাদিয়ানীরা বলিতেছেন যে, মী! সাহেব নবূওতের 
দরজায় পোহিয়া গিয়াছেন এবং ভাহাকে নবীরূপে স্বীকার করিতেই 
হইবে৷ উভয় বিধ উক্তির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আাছে কি? কিন 
অসংলগ্নত! ও ফকিবাযী কাদিয়ানী স্তায়শান্তরের প্রধান বৈশিষ্টা। *.- 
- হযরত ঈলা বিনে মৱঈয়মের অরতরণ সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা 
রস্ুলুল্লাহর (সাঃ) সর্বশেষ নবী হইবার প্রমাণ যেমন ব্ষুধ হয় না, তেমনি 
‘নযুলে ঈসা‘র সহিত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবের 
নওবুতের কোন দুর অপ্রবা নিকট সম্পর্কও নাই। ইহ! হাটুর বেদনায় 
চোখে ন! দেখার স্যাযশান্দের মতই ৷ 


কার্দিয়ানীদের তৃতীয় অভিযোগ 

কাদিয়ানী স্যায়শাস্ত্রের ধার! এমনই চমৎকার যে, তাহাদের গহ - 
পালিত নবুওতের শরণাথাঁ ছাড়া সাধারণ বিদ্ধাবুদ্ধি সম্পন্ন কোন বাক্তি 
তাহাদের উক্তি সমূহের পায়ল্পর্য্য অনুধাবন করিতে পারেনা। আমরা 
বলিয়াছিলাম আর পুনরায় বলিতেছি যে, মুষ্টিমেয় কাদিয়ানী হিশ্ব 
মুসলিমকে কাফের বিশ্বাস করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। 
কা্দিয়ানীর! এই ধৃষ্টতাকে “কাদিয়ানীগণের বিজয়ের (! ) শুভ ইংগিত” 
নির্দেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একই নিশ্বাসে ইহাও বলিতেছেন যে, 


a mmm——————————— 
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কাদিয়ানীর! বিশ্ব মুসলিমকে কখনও কাফের বলেন নাই । তাহাদের 
নাকি সেরূপ অভ্যাস নাই । কাহাকেও তাহার! কাফের কাফের বলিয়। 
চিৎকার দেনন! (1) এই বাবসায়ের জন্য তাহার! তাহাদের বিরুদ্ধবাদী- 
গণকে মুবারকবাদ জানা ইয়াছেন। কাদিয়ানী সমাজ পৃথিবীর মুসল - 
মানদিগকে কতখানি যে বেওকুফ ঠাওরাইতে ইচ্ছা বরেন তাহারাই 
জানেন, কিন্তু যাহার। দুন্যাকে নির্বোধ মনে করে, তাহাদের বৃদ্ধিমত্ত। 
প্রশংসনীয় নয়। কাদিয়ানীরা যে উদারতার ভান দ্বার! মুসলমানদের 
চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চান, তাহার প্রকৃত স্বরূপ মুসলমানদের কাছে 
গোপন নাই৷ কা্দিয়ানীদের জানিয়া রাখা উচিত যে, মুললমানগণকে 
তাহারা আর কাকি দিতে পারিবেন না, ইহ! দুরাশা, মিথ্যার ছলনা! 
মাত্র। কাদীয়ানীদের পয়গন্বর মীর্ঘা গোলাম আহমদ সাহের দ্বয্নং 
বলিয়াছেন, 
5 ps yas tg Sal» 15 BST Alb 3 on cig 
Ulleeg ALTO ds mm dls LY 2382 5234 
- A 1 yl 
খোদা তা'লা আমার নিকট প্রকাশ করিয়!ছেন যে, প্রত্যেক একলগ 
ব্যক্তি যাহার কাছে আমার আহ্বান পৌছিয়াছে, অথচ সে আমাকে গহণ 
করে নাই, সে মুসলমান নয় ।-_আল্‌ ফযল, কাদিয়ান ১৫/১/১৯৩৫ ইং 
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তিনি আরও বলিয়াছেন, 
Sd 3) ‘Bars Sard Sri uri gr lp fel AH 
Js AS Gli od dans 15 se ‘ys rs8 ald ort ted 
- gh 


আমার উপর প্রত্যাদেশ হইয়াছে? থে বাক্তি তোমার অনুসরণ 
করিবেন এবং তোমার বয়'নতে দাখিল হইবে লা, সে আল্লাহ এবং 
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র”লের অবাধা, জাহান্নামী--নারকী ।- তবলীগে রিসালত (3) ২৭ পুঃ > 
লাহেবঙ্গাদ! বশীর আহমদ কাদিয়ানী বলেন, 
WG O95 geet Fe gf CI 35 eg 32 UO Daatl 
Bin FF ST lems 1 SU Lydd 35 Aam2 3 $e le TF gel 
ila Ly 35 le SHUSG Jal NE liz grt 23834 Cet RT) 
Ag 2 gs cr phat 038 391 AE BZ a5 AE Siw dl ey 
sep 2 yb 5 wl AS UM = Sie jhe S38 
ELL Lim Og2dRIT p+ S230 el US 3 nt UT OMT 
প্রতোক ব্যক্তি যে মূলাকে মান্ক করে, কিন্ত ঈসাকে মান্য করে না, 
অথব! ঈসাকে মান্য করে বটে কিন্ত মূহান্মদকে ( মূলের অনুলিখন ) 
মানেনা, কিংবা মুহাম্মদকে ( মূলের অনুলিখন ) মানে বটে কিন্ত 
প্রতিশ্রুত মসীহ অর্থাৎ মির্য৷ গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবকে 
মান্য করে না, সে শুধু কাফের নয়, বরং পাক্ধ। কাফের এরং ইসলাম 
ত্রৃতে খার্িজ। এই ফতওয়। আমার তরফ হইতে নয়, যিনি 
স্বীয় বাক্যে এরূপ বাক্তিকে “তাহারাই তে! নিশ্চিত কাফের" 
বলিয়াছেন, ইহা ভাহারই ফতওয়া ।--রিভিউ অব রিলিজিয়ন্দ (১৪), 
সংখা, ৩য় ১১০ পৃঃ । 
কাশী মুহান্মদ ইউসুফ কাদিয়ানী বলেন, 
jamlio nian AS Ua SAL Fe re esilldle oh Al GI 
SSH phe dal ele dll sl DE lin ui che Anke 
CB iS yy x eek et32 JET EG 33) cen Al ul 
‘জযীউলাহ ফী হুলালিল আম্বিয়' (ইহ! নিৰ্দ। সাহেবের 
ইুলহাম! ) দার! স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মির্ঘ৷। গোলাম 
আহমদ কাদিয়ানী সাহেব আল্লাহর একজন মহা গৌরবান্দিত নী, 
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৯১1 কাদিয়ানী কল, ১০ পৃঃ। 


তাহাকে I ক্র! এলাহ গযবের কারণ এবং উহা ক্ৰ 
-_নবুণত ফিল ইলহায, ১০ পূঃ। ১ 

জ্তুধু কি ইহাই? যাহারা কাদিয়ানী হইতে পারে নাই, তাহাদের 
আত্মার মুক্তির জন্য দোন্সা করা, যুসলমানের জানাযায় শরীক হওয়া, 
এমন কি তাহাদের অপগণ্ড শিল্তদের দানাযাতে যোগদান করাও 
কাদিয়ানী ধর্মে কঠোরভাবে নিধিন্ধ। প্রয়োজন হইলে আমর) আমাদের 
প্রত্যেকটি দাবীর পোষকতায় প্রমাণ উপস্থিত করিতে রাষী আছি। 
ইহাই হইতেছে কাদিয়ানী ধর্মের এবং বিশ্ব মুসলিমের সহিত তাহাদের 
সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ আর এই সম্পর্কের স্পর্ঘাতেই তাহার! গৰব 
প্রকাশ করিয়া থাকে। আমরা তাহাদের এই দৃরভিসন্ধির কথ! 
প্রকাশ করিয়া দিয়াছি বলিয়।ই অপরাধী (!) হইয়াছি কিন্তু আমরা! যাহা 
বলিয়াছি' তাহা সঠিক কিনা, তাহ নিরপেক্ষ ব্যক্তিরাই বিচার করিয়া 
দেখিবেন এবং ইহাও চিন্ত! করিয়া দেখিবেন যে, মূসলমানদিগকে 
কাফের সাব্যস্ত করার প্রকৃত হেতুবাদ কি? ইহা পাণ্টা কফ “J 
ফতওয়া, ন! তাহাদের মতবাদ বিশ্ব মুসলিম কর্তৃক সমথিত নয়ন বলিয় 
কাদিশ্নানী দের গৃহপালিত ES eh দরবার হইতে পুথিবীর সুসলনা 
দিগকে কাফের প্রতিপন্ন কয়া হইতেছে। 

সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ইমামের বয়অতের সদুপদেশও নেও 
করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে আমর! “পাকিস্তানের শাসন সংবিধান? 
গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। ইসলামী রাজছ্বে আমুগতোর 
শপথ গ্রহণ করার অধিকারা কেবল শাসনকর্ডা--*উলুল আম্রের' 
দল, যাহাদের কাছে এই আনুগত্যের মুল্য নাই এবং যাহারা রা ks 
ভিতর পৃথক ও স্বাধীন আমুগত্যের কেন্দ্র গঠন করিতে: চায়, 
তাহার) বাগাঁ ও রাষ্রড্রোহী। মুসলমানদিগকে hate é 
উন্কানী দেওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করাই কাদিয়ানী সাহেবানের প কক 
মঙ্গলজনক । , 
৷ কাদিয়ানী কওল ৯২ পুব 
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নৰুঞতে মোহাশ্মদী ; be 1 
hs f |: 


আম॥! কাদিয়ানী॥িগকে ৫ y 
সাহিত্য চা করেন, প্ঠাহার। আলপ্ক।র 
ধারণ! আমাদের ছিল না। * 
“sy চলনকে ‘কচ্ছপ গতি', ॥ 
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শ!" বলিলেই যে সম্পৰিত | পাচৰ | শন) 
বামন বলা হইল, একথ! কেষ্ট ৰীকার ৪ ৰ মা, 
সমগ্র মুসলিম জাহানের উলামায়ে কিরাদকে hs 
(1/50 74,35) বলিয়া অভিহিত করিতে দ্বিধাবোধ ₹ 
উন্মত যদি তাহাদের কম্পনাহিলাসকে আগের nie 
মিত করার জন্প আমাদিগকে গালাগালি কখন, ও’ দন আমর 
আদৌ দুঃখিত নই । I 

আমরা তাহাদিগকে জানাইতে চাই যে, ককা || 
আমাদের মতানৈক্য অসুলে দ্বীনের আৰীদ|--ণে esd "4 
ঈমান ও কুফ,রের ভেদরেখা বিরচিত হইয়াছে। ইহা কাহারে। মুখের 
কথা, কাবা, বৰা কৰক  হৈংাম ধায়া নাগাজ য। আমর 
ইজ্জতিহাদের সচলতা স্বীকার করি কিন্ত ! ঈমামিয়ত শুধ শৰু দৃয়খান 
(মূহাক্ধমাত) ও পোনঃ-পুনিক মুতাওয়াতর) হাদীস ধার! ল »ৰ। " ৰ 
যদি উল্লিখিত প্রমাণপদ্ধতির সাহাথ্যে ho 00. লাঃ) প v a ডে 
সিলসিল! সচল থাক! কায়া হৈৰান গাৰ/ afi 
আমর! অবশ্বুই তাচা অভিনিবেশ সঙ্কারে য়ে পাঠ 
আমাদের বন্তব্য পেশ te UJ ন” 
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